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সোম-শুক্র রাত্রি 8.30 টায় 


শ্যামলী, যার প্রেমিক ছেড়ে গেছে 
অথচ সে এগিয়ে গেছে জীবনে । সে 
যুদ্ধ করে চলেছে তার যে বাড়তে 


সোম-শুরক্র রাত্রি 9.00 টায় 


বিজয়ী হওয়ার মনোভঙ্গি নিয়ে সে 
জীবনের সম্মুখীন হয়। 


515৬151০017) 


সোম-শুও্র রাত্রি 9.30 টায় 


কিন, এক প্রাণোচ্ছল তরুণী, 
দায়িতৃজ্ঞান সম্পন্ন নারী হয়ে উঠেছে 
এবং ন্যাশনাল জার্নালিস্টও। 
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২ আগ চাহ 


৬ 


এ ০ম মাচ মাগি 
টা 


নতুন নোমার্কস এখন দ্বৈত ভূমিকায়। এর হার্বাল মাই ক্রোনিউট্টিয়েন্ট, আ্যান্টি 
অক্সিভ্যান্ট এবং জ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়ালগুলি ত্বকের গভীরে ঢুকে যায় আর 
আপনাকে দেয় দাগ-ছোপপ থেকে মুক্তি ও ত্বককে করে তোলে শুভ্রোজ্ছবল। 


নোমার্কস ক্রিম সবার জন্যে সব দিনই ভাল 


আমাদের মেল করুন : ৮৩/৭57501509-০৩) বা দেখুন 2 94916451৮00105-008 


| ই, আমরা এখন হাত-তোলা পাটি 


২/। 
টনো)মানেরে 10ন 70121 


এ... 2. 


মেল ই-মেল ৬ কবিতা ৮ ক্যালেন্ডার ৯ মলাটলিখন ১ ১০ 
মলাটলিখন ২ ১৮ আমার অভিজ্ঞতা ২০ গল্প: মুনিয়া বসু ২২ 
সাজ সাজেশন ২৭ আমার আরশি ২৯ ক্যাম্পাস ৩০ 
সাক্ষাৎকার: ওয়েন্ডেল রডরিক্স ৩২ পোস্টার ৩৪ 
গল্প: পিনাকী ঘোষ ৩৬ লাফিং গ্যাস ৪১ মনের খবর ৪৪ 
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ব্যক্তিত্ব ৬৫ পরের সংখ্যার ঝলক, যা ঘটবে ৬৬ 


প্রচ্ছদের মডেল: রিমঝিম 
সোয়েটার সৌজন্য: এলেগ্যান্ট [শ্রীরাম আর্কেড) 
মেকআপ: সুমন বন্দ্যোপাধ্যায় 
মডেলের ফোটো: রয় আ্যান্ড বালা 
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পেঁজা-তুলো মেঘের মতো, মোটে দু'টো ফুচকা : 
খেয়ে থেমে যাওয়ার মতো “আসি-কি-আসি- 
নাই” বলতে-বলতে কিন্তু স্টেজে ঢুকে পড়েছে 
আমাদের ছোট্ট শীত! যাই বলো, এরাজ্যে 
শীতের মানেই আলাদা। মেলা, পিকনিক, 
কমলালেবু, নলেন গুড়, কেক, পিঠে,নতুন 
বছর, রোদে পিঠ দিয়ে রহস্যগ্প পড়া, রঙিন 
সোয়েটার বের করে ফেলা... কী মজা!কী 
মজা! 

তাই “উনিশ কুড়ি” শীতোৎসবের প্রস্ততিতে 
মেতে উঠেছে। নতুন সোয়েটারের ডিজাইন, 
সদ্য বাজারে আসা বাহারি মেকআপ আর 
শীতের খাদ্যতালিকা, সবই রয়েছে এবারের 
সংখ্যায়। আসলে শীতে সাজতে বেশি ভাল 
লাগে। ঘাম হয় না, মুখ তেলতেলে হয় না, 
হালকা রংয়ের জামাকাপড়ে আটকে থাকতে 
হয় না। শুধু সুতি নয়, পরা যায় সিক্ম আর অন্য 
সবফ্যাব্রিকের পোশীক। শীতের সাজগোজ 
সম্পর্কে তাই ফাল্ডা বাড়িয়ে নাও। 

তোমাদের দাবি মেনে তিনটি ছোটগল্প দেওয়া 
হল এবার। যত পারব, ভাল ছোটগল্প দেব। 
ভাল উপন্যাস পেলে ছাপব, উপন্যাস তুলে 
দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু ছোট গল্পের উপর 
ফোকাসটা অটুট থাকছে। দেব ভাল কবিতাও। 
কবিতা প্রতিযোগিতায় তোমরা এত কবিতা 
পাঠিয়েছ, যে আমরা দিশেহারা। দেখা যাক, 
আগামী সংখ্যায় কার-কার ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে। 
বন্ধুমহলে কবি হিসেবে হিট হয়ে যাওয়ার বা 
করার এই সুযোগ কিন্তু তোমদের দিচ্ছে 
একমাত্র "উনিশ কুড়ি”। 


৬. ৪ ডিসেম্বর ২০০৫ 


উনিশ কুড়ি 


নিয়ে আমি আর আমার তিন বন্ধ কিছুটা বসার শিকার 
হয়েছি। শক্তিপদ রাজগুরুর “আজ-কাল-পরশু? 
উপন্যাসটা সামাজিক প্রেক্ষাপট নিয়ে হলেও, তাতে 


সংখ্যাটা ভাল হয়েছে। কিন্ত 'রাশি-রাশি রাশি” 


কোনও ছন্দ নেই। সাত্যকি তরফদারের 'যুদ্ধে যেমন 

আঁধার নামে গল্পটাও ছন্দহীন। তোমার কাছ থেকে 
এরকম উপন্যাস ও গল্প কখনও আশা করিনি। 

লেনিনি মজুমদার, ছাদশ শ্রোণি, বিজ্ঞান বিভাগ, কালনা মহারাজা উচ্চ বিদ্যালয়, বরধর্মান 


গত দু'বছর ধরে “উনিশ কুড়ি আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। ৪ নভেম্বর সংখ্যার 
মলাটলিখন ১ “সংখ্যা নিয়ে ছকবাজি'-তে যে “ডেস্টিনি নম্বর” ট্যালেন্ট নম্বর” 
এবং 'বার্থফোর্স নম্বর-এর কথা বলা হয়েছে, তার উপর কিন্তু পুরোপুরি ভরসা 
করা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রেই একই মানুষের সম্পূর্ণ বিপরীত 
প্রতিভা সামনে আসছে। কিন্তু মলাটলিখন ২ 
'রাশি-রাশি রাশি! বেশ ভাল। শানের সাক্ষাৎকার 


শা খুব ভাল লেগেছে। 
জয়িতা মণ্ডল, ছাদশ শ্রেণি, বাণিজ্য বিভাগ 
টা 1 মাহ ভিওয়ারি ইনিটিউশন 
রা ৮ উনিশ কুড়ি” আমার জীবনে দারুণভাবে রেখাপাত 


করেছে। ৪ নভেম্বর ২০০৫ সংখ্যাটি ফাটাফাটি 
হয়েছে। বিশেষ করে শানের সাক্ষাৎকার এবং 
মলাটলিখন ১ ও ২ যথাক্রমে “সংখ্যা নিয়ে ছকবাজি? 


-রাশি রাশি! দারুণ লাগল। অন্যান্য নিয়মিত 


৬ (75 
৪ ডিসেম্বরের চু 
-- সী 


সংখ্যাগ্ুলো প্রেম-প্রেম করে বেশ একঘেয়ে হয়ে উঠেছিলে। 
কিন্তু এখন আবার সেই চেনা ছন্দে। বিশেষত ৪ নভেম্বর সংখ্যার মলাটলিখন 
“সংখ্যা-রাশির ছকবাক্তি' খুব ভাল লেগেছে। তোমার দেওয়া “নিউমেরোলজি'র 
ফান্ডা কাজে লাগিয়ে ইতিমধ্যেই অনেকের “চক্ষু চড়কগাছ' করে দিয়েছি। বাড়ির 
ছোট ভাই-বোনেরা লাইন দিতে শুরু করেছে। কিন্তু নিজেরটাই বের করতে 
পারিনি, আমার ভন্মতারিখ, ৮ ডিসেম্বর ১৯৮১, 
7075058১86৮ 
৪+৫+৩+৫+৪-২-৫-৯ ৯৩৭, ৩+৭-১০ 
৮তারিখ-৮ 
১৯৮১ -১+৯-৮+১ » ১৯১১+৯-১০ 
এখানে একক সংখ্যা ১০ আসছে। কিন্তু তোমার দেওয়া কোনও তালিকাতেই ১০ 
নেই। প্রি, এর সমাধান করে দাও। ্ 
অরিন্দম বসু, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি 


& নভেম্বর সংখ্যাটি পড়ে মলাটলিখন সম্পর্কে একটি ধারণা জন্মালেও 
কয়েকটা প্রশ্ন থেকে গেল। কোনও ব্যক্তির নাম যদি চ[২/3174২ হয় , 
তাহলে যোগফল হবে, ৭+৯+১+৪+৯+৭+২+১+৯-৪৯১৪+৯-১৩ এরপর 
কী ১+৩-৪ করে সিদ্ধান্তে আসতে হবে? 
আশুতোষ সমাদ্দার, বি কে টি পি পি, বীরভূম 


'অরিন্দমের ক্ষেত্রে মাস এবং সাল উভয় ক্ষেত্রেই ১+০-১ 
হবে। যোগফল যদি শুধু মাত্র ১১ আর ২২ নম্বর হয় তা পরম্পর যোগ করে একক 
নম্বরে আনতে হবে না। আশুতোষের ক্ষেত্রে ১+৩-৪ করেই সিদ্ধান্তে আসতে হবে। 
আরও ভাল ভাবে জানতে হলে মলাটলিখনের ১১ নম্বর পাতাটি আর একবার মন 


দিয়ে পড়ে নাও। 


শিশির হাওয়া শিরশিরিয়ে কখন যেন বলে গেছে শীতের কথা। 
র গায়ে হিমের পরশ লাগার সঙ্গে সঙ্গে আপনার ত্বকেও লেগেছে 

স্পর্শ। রুল, দীর্ণ, জীর্ণ হচ্ছে আপনার ত্বক? চিন্তার ভাজ খেলছে 
আপনার কপালে? পরীক্ষিত কিন্তু নিত্যদিনের চর্চায় আপনিও হতে পারেন 
বিজ্ঞাপনের সেই বহু অভিনন্দিত মেয়েটি! 

শীতকালীন সমস্যার অন্যতম হুল ত্বকের শুক্কভাব। এক্ষেত্রে খেজুর 
অত্যন্ত উপকারী। খেজুরবাটা আমন্ড তেলের সঙ্গে মিশিয়ে লাগানো 
ভাল। মধু ও গ্লিসারিন মাখলে উপকার পাবেন। ত্বকে 
সদ, ১ 
পারেন। গোলাপফুলের পাপড়িবাটা ও মিক্ 
দি রও নাগালো যেত পারে। 
স্বাভাবিক ও শুষ্ক ত্বকের অধিকারিণীদের ৫ 
জন্য উপরোক্ত প্রত্যেকটি ফেস 
প্যাকই চলতে পারে। প্রতিদিন 
মাখতে না পারলেও একদিন 
সসারনিদিসিহিনানার 


ভেতর থেকে লাবণ পান ন্যাচারালি। 


সদন ২21 


ছু 
[মডা অনেক উপকার পাওয়া ঘায়। 


ভাল। ত্বকের ফাটাভাব কমানোর জন্য গ্লিসারিন, গোলাপজল একসঙ্গে 
মিশিয়ে লাগাবেন। 
০ 
উপকারী। 
টি 
বাদে দুধ দিয়ে ধোবেন। 
ফেস ওয়াশের বদলে বেসন, দুধ ও শশার রস একসাথে মিশিয়ে 
লাগান। 


ঠান্ডার জন্য শ্যাম্পু কম করার দরুণ এইসময় 
চুলের স্বাস্থ্যও খারাপ হতে থাকে। সপ্তাহে 
একদিন হেনা অবশ্যই করুন। খুসকির 
সমস্যায় টকদই, নিমপাতার রস ও 


রোদ, আপনার মনের আঙিনায়! 


হি, 


6177855 680128016 


সানন্দা বাটিকা রূপকথা একটি সৌন্দর্য অনুষ্ঠান যা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে প্রত্যেক বছর পয়লা বৈশাখের আগে আয়োজিত হয়। 


সবটাই নয়, আমি শুনতে চেয়েছি অন্যরকম কিছু 


জুবিন ঘোষ 


এলোমেলো পাহাড়ি রূপকথা 

চিঠিতে এত কথা লেখা যেতনা! 

আর লেখা যেত না বলেই হয়তো 

রামধনুর রং দিয়ে এঁকেছিলাম আমাদের ঘরবাড়ি 
সেখানে তোমার জন্য একটা ঠাকুরঘর ছিল... 


সবটাই নয়, চেয়েছিলাম সামান্যই 
তবু জানি, ভালবাসি এটাই দোষ! 
দোষ তোমার কিছু নয়। 
দোষ আমারও সবটুকু নয়, এখন আশপাশে শিশিরের জলচিত্র 
রহস্যময়ী শ্রাবণ কখন ভিজিয়ে দিয়েছে ড্রয়িংখাতা 

তুমি হয়তো এখন শুয়ে আছ তার পাশে। আদরের পরে ঘুম... 
আচ্ছা সোনাই, কখনও কি আনমনেও মনের দরজা ঠেলে ঢুকেছ সেই ঘরে? 
দ্যাখো, দক্ষিণ বারান্দায় তোমার সাধের পাটের দোলনাটা ঝুলিয়েছি - 
দোলনায় ওই যে দু'টো পুতুল বালিশ, ওরা আমাদের ছেলেমেয়ে 
আমি কিন্তু ওদের বকিনি, ওরা খেলতে খেলতে এমনই ঘুমিয়ে পড়েছে 
“ওরা খুব দুষ্টু হবে, তে নোনা 

সে সব কথা মনে পড়ে? 


টিফিনের পয়সা বীচানো টাকায় সিনেমা; তুই ভিজে এলে, 
দিব্যি তখন সরে না চোখ তোর বিপথগামী শরীর থেকে 


লসর  া্্ ্্ 


কোথায়-কখন-কী? বছরের ৩৬৫ দিন সম্পর্কে ফান্ডা বাড়াও “উনিশ উনিস্তাপ্ট স্ 
কুড়ি ক্যালেন্ডারের পাতায়। এই সংখ্যায় রইল, ৪ ডিসেম্বর থেকে রনি 1 ৫৯ 
১৮ ডিসেম্বর পর্বস্ত কয়েকটি বিশেষ দিনের ইনফো। 


শীতকাল মানেই পার্টি-পিকনিক। 
হলে ব্যবস্থা শুরু করতে হবে 
আজ থেকেই। চোখ কপালে 
করা চাট্টিখানি কথা নাকি? কারা 
যাবে, কোথায় যাবে, কী খাবে, 
তার একটা হিসেব চাই! সব 
দেখেশুনে মাথাপিছু কত খরচ 
তো। মেনু ঠিক 

ল্যাজে-গোবরে 

হয়ে যাচ্ছ! 


দাম ৭০০ টাকা। 
যোগাযোগ: এলিগ্যান্ট হাটা 


১০. ৪ ডিসেম্বর ২০০৫ 


উনিশ কুড়ি 


টুপি, গ্লাভস, মোজা __ নানা রঙের এবং হরেক 
কেতার পোশাক পরে মিষ্টি রোদের আমেজ নেওয়া। 
পোশাকই হোক বা মেকআপ, রঙের বাহারে 


ট্রেন্ডের পোশাক, মেকআপ, আকসেসরিজের খবর 
দিচ্ছেন পরমা সেন ও ঈন্সিতা বসু 


গুড়ের সন্দেশ বাকে পুরে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে জমাটি 
পিকনিক। নলবন-নিক্কোপার্ক নিদেনপক্ষে চিড়িয়াখানায় টু 
মারা। শীত মানে সুটকেসে পুরে রাখা সোয়েটার রোদে 
দেওয়া: হাল্কা ন্যাপথলিনের গন্ধওয়ালা সেই সোয়েটার 
স্মৃতি মনে করে নিজের মনে হেসে ওঠা। এসবের পাশাপাশি 
এখন শীত মানে নতুন ফ্যাশন। উইকএন্ডের সন্ধেবেলা 
পোশাক পরা মডেলদের ক্যাটওয়াক। আর পাঁচটা মেট্রো 
শহরের মতো কলকাতাও এখন এই তালে নাচছে। আর তার 
সঙ্গে নাচছি আমরাও! 

সত্যি কথা বলতে গেলে, বছরপীচেক আগেও শীতের ফ্যাশন 


ঢাকা রাস্তাঘাটও না হয় দেখতে পাওয়া গেল 
না। কিন্তু তাতে তো আর মস্তি করা আটকাচ্ছে 
না! বড়দিন-নিই ইয়ার্স ইভও এখন আমাদের 
বসে পড়েছে। বরফের অভাব মেটাচ্ছি নিককো 
পার্কের আইসল্যান্ডে গিয়ে। কনকনে ঠান্ডার 
বদলে অল্পসল্প উত্তুরে হাওয়াতেই ভারী খুশি 
হচ্ছি। আর তার সঙ্গেই সেজে উঠছি নতুন 
রংবাহারি সাজে। 

আগে শীতকালে বরং লোকের মুখ গোমড়া 
হত। ভাল পোশাক দেখানোর যো যেই, তার 
উপর চাপাও গরম ভামা। সাজটাই মাটি! 


এখন হয়েছে তার উলটো। শীত পোশাকেও 


নিয়ে কেউ এত মাথা ঘামাত না। ক'দিন 
আগেই সবে পুজো-ভাইফোঁটা মিটেছে। নতুন 
পোশাক যা কেনার, তা তখনই কেনা হয়ে 
গিয়েছে। আবার পয়লা বৈশাখের সময় নতুন 
জামাকাপড়ের কথা ভাবা যাবে। বরং শীতে 


আগে স্রেফ পুজোর সময় পোশাকে পাওয়া 
যেত আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট । এখন শীতেও 


তালিকায় থাকে বটে, কিন্ত নেহাতই অল্প 
সময়ের জন্য। এর পিছনে কতগুলো কারণ 
আছে। এক, শীত খতুর স্থায়ীত্ব বিদেশে অনেক 
বেশি। শীতের ঠান্ডা মেরে যাওয়া প্রকৃতির 
ম্যাড়মেড়ে ভাব কাটাতে পোশাকে রঙের বা 
কাটিংয়ের বৈচিত্র্য আনতে হয়। দুই, এই সময়ই 
থাকে ক্রিসমাস বা নিউ ইয়ারের মতো জমাটি 
উৎসব। উৎসবের পোশাক যে অন্য সময়ের 
চেয়ে ঝলমলে হবে, তা তো বলাই বাহুল্য। তাই 
স্প্রিং-সামারের চেয়ে ফল-উইন্টারের বিদেশি 
ফ্যাশন ঢের বেশি গ্ল্যামারাস। 

২০০৫-০৬-এ কোন কেতায় মাতবে বিদেশি 


রেক কেতার পোশাক পরে মিষ্টি 


গুটিসুটি মেরে লেপের তলায় ঢুকে আগামী হরেক রকম অফার চালু হয়েছে। ফলে পুজোর 
থাকত সকলের। কিন্ত এখন দিনকাল কিন্তু তাতে কী? উৎসবের সময় একটু 
পালটেছে। 'বাঙালি' পরিচয়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে. ঝী-চকচকে না দেখালে চলে? 

আমরা এখন কসমোপলিটান কালচারের দিকে ফ্যাশনেব্ল হওয়ার জন্য বরং 


গুটি-গুটি পায়ে এগোচ্ছি। আর কসমো কালচার 
বলে, শীত হচ্ছে চুটিয়ে উপভোগ করার ঝতু। 
নাই বা পড়ল বিদেশের মতো হাড়কাপানো 
ঠান্ডা। সকালে জানলার পরদা সরিয়েই বরফে 


শীতকালই আদর্শ। প্যাচপ্যাচে গরম 

নেই। ঘেমো গন্ধে সাজ মাটি হওয়ার 
আশঙ্কা নেই। মেকআপ গলে পড়ার 
সুযোগ নেই। সাজের জন্য সত্যিই এই সময় 
ফাটাফাটি! দেখে নেওয়া যাক, এবার শীতে 
কেমন সাজে সাজবে এদেশ এবং বিদেশ। 


ফল উইন্টার কালেকশন __ বিদেশি ফ্যাশন 
প্যারিসই বল বা মিলান, লন্ডনই হোক বা 
সানফরান্সিসকো, নামী-অনামী সব বিদেশি 
ডিজাইনাররাই হা-পিত্যেশ করে বসে থাকেন 


বান্ধবদের সঙ্গে কাছেপিঠে বা দূরে কোথাও জমাটি পিকনিক! 


শীত ঝতুটার জন্য। কারণ একটাই। প্রত্যেক র্যাম্প বা আমেরিকা-ইউরোপের গলিঘুঁজি? সব 
ডিজাইনার তাদের কল্পনার ঝুলি উপুড় করে দেশের ডিজাইনাররা এবার একটা ব্যাপারে 
দেন এই সময়ই। স্প্রিং-সামার কালেকশনও একমত। এবারের শীতে বাজার কীপাবে কালো 


ঞ 


তা 
৪ ডিসেম্বর ২০০৫ ডিএ 


খু 


রং এবং ফারের দুর্দান্ত কম্বো। অবাক লাগছে? 


আরে, আমাদের দেশের মতো কালো রং 


দেখা গিয়েছে। লং কোটই হোক বা গ্লাভস, 
আঁটোসাটো স্কিভি বা কর্ডের জ্যাকেট, কালো 


বিদেশে মোটেও জনপ্রিয়তার পিছনের সারিতে রঙের ছোঁওয়া এসেছে যে-কোনও পোশাকেই। 


প্যারিস, মিলান, লন্ডন বা সানফ্রান্সিসকো. সব শহরেই নামী -অনামী ফ্যাশন 1 


বসে নেই। এই শীতে অন্য সব রংকে গো-হারান তার সঙ্গে এবার জুটি বেঁধেছে ফার। উহু, 


হারিয়ে দিয়েছে সে। প্যারিস, মিলান, লন্ডন, 
সানফ্রান্সিসকোর র্যাম্পে এই রঙেরই মিছিল 


১২. ৪ ডিসেম্বর ২০০৫ 


গু 
লু 
শি 

ঞ 
৮ 


৪ 


আ্যানিমাল ফার নয়, বিদেশিরা আমাদের চেয়ে 
অনেক বেশি পশুপ্রেমী। সিস্থেটিক ফারই আসল 
ফারের অভাব মিটিয়েছে। আর যদি কালোর 
বদলে নানা রঙের খেলা পছন্দ হয় কারও? 


পুরনো জিনিসই নতুন বলে মনে হবে। আর তা 
না হলে জ্যামিতিক বা পপ প্রিন্ট তো রয়েছেই। 
জ্যামিতিক প্রিন্ট বছরদু'য়েক ধরেই ফ্যাশনে 
ইন। এবার তার সঙ্গে পা মিলিয়েছে পপ 
প্রিন্টও। গিটার, ড্রাম্‌স, ফ্রুট, স্যাক্সোফোন __ 
ওয়েস্টার্ন রক বা পপ মিউজিকের নানা 
ইনস্ট্রমেন্ট এবং তার সঙ্গে কিছু ক্যাচি লাইন 
নিয়েই দারুণ সব পোশাক বানিয়েছেন ভারসাচে 
বা টমি হিলফিগার বা বেনেটনরা। জুতোর 
বাজার একা দখল করে রেখেছে নানা সাইভ্তের 
বুট। স্ট্যাপি স্যান্ডেলও আছে বটে, তবে তা 
পার্টিতে যাওয়ার বাহারি পোশাকের সঙ্গে 
চলতে পারে। মেকআপে কিন্ত রঙের 


টি ছিটেফোঁটাও থাকছে না। পোশাকের রংকে 


প্রাধান্য দিতেই এই ট্রেন্ড। জম্বি লুক বা 
নো-মেকআপ লুকেরই চল বেশি। কোল্ড ক্রিম 


হইহই চলছে! কলেজপডুয়ারা মেকআপ নিয়ে 
মোটেও মাথা ঘামাচ্ছে না। প্রম নাইট বা অন্য 

কোনও ফাংশনে অল্প গ্লসি লিপস্টিক বা হালক, 
ব্লাশার চলতে পারে। 


মুন্বই ফ্যাশনের হালচাল 
পশ্চিমি কায়দায় আজকাল এ দেশেও ঘটা 


প্যাচপেচে গরম নেই, 


করে ফল-উইন্টার কালেকশন লঞ্চ 
করা হচ্ছে। নামী ফ্যাশন গা 
ডিজাইনাররা উৎসাহভরে নানা 

কায়দার পোশাক তৈরি করে ফেলেছেন। তবে 
যেহেতু এদেশের অর্ধেক জায়গাতেই ডিসেম্বর- 


জানুয়ারিতেও আস্তে করে ফ্যান চালালে 
পাশাপাশি একটু ভারী ফ্যাব্রিকের সাধারণ 


পোশাকও এদেশের ডিজাইনাররা তৈরি 
করেছেন। আমাদের দেশের ফ্যাশন ক্যাপিটাল 
মুন্বই। ফল-উইন্টার কালেকশনের বেশিরভাগই 
আসে এই শহরে। নামী ডিজাইনাররাও তাদের 
কালেকশন লঞ্চ করেন এখানে। সারা দেশের 
ফ্যাশন ট্রেন্ড একা হাতে ঠিক করে মুন্বই। এখন 
কী? বিদেশে কালো রং নিয়ে মাতামাতি হলেও 
এদেশে কিন্ত কমবেশি সব রংই চলছে। তবে 
সবুজের আধিক্য একটু বেশি। ত্বকের রঙের 
যেতে পারে। অন্যবারের মতো এবারও 
প্যাস্টেল শেডরাই দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। তবে খুব 


গাঢ় রং চলছে না। মণীশ মালহোত্র, রকি এস, তরুণ তহেলইয়ানি 
বা রাজেশপ্রতাপ সিংহরা সকলেই এই ধরনের রঙের উপর জোর 


পাহালি 


শীতে কোন পোশাক হিট আর কোনটা ক্রুপ! 


তে 
পশ্চিমবঙ্গে শীতের আয়ু মোটে দু'টি মাস। কিন্ত এর মধ্যেই 
আশ মিটিয়ে নিতে হয় সোয়েটার, জ্যাকেট, মাফলার, টুপির ও 
আরও অনেক শীতপোশাকের। এখন কলকাতা ও বিভিন্ন 
জেলায় কী ধরনের শীতপোশাকের চাহিদা রয়েছে, তা 
জানাচ্ছে 'উনিশ কুড়ি”। মোটামুটিভাবে মার্কেট সার্ভে করে 
চাহিদাই বেশি। 
জ্যাকেটের চাহিদা এবার তুঙ্গে। লেদার, জিন্স, কর্ড, 

কট্স-উল, মোটা সুতির কাপড়, যাই হোক কেন, জ্যাকেট হু হু 
করে বিক্রি হচ্ছে। ছেলেরা জ্যাকেট চাপিয়ে নিচ্ছে টি-শার্ট 
জিন্সের উপর। মেয়েরা আর একটু এগিয়ে...ছোট ঝুলের স্কার্টের ++ 

সঙ্গে হল্টার-নেক টপ, তার উপর জ্যাকেট। তবে শীত একটু 


এ 
জাঁকিয়ে বসলে এই হল্টার-নেক, হাই-নেক হয়ে যেতে রী 

2 পারে! বিদেশে অনেক জায়গায় খুব বেশি ঠান্ডা 

৯, পড়ে বলে সেখানে লেদারের শর্ট ও লং জ্যাকেটের টু র্‌ 


কাটতি বেশি। কলকাতায় তার বদলে চালু রয়েছে 
৮ ফিনিশিং লেদারের শর্ট জ্যাকেট। মানে, দেখতে টু 
॥ নয়। ঠান্ডা আটকানোর জন্য এই ধরনের জ্যাকেটের ভিতর মোটা 57 
/ উল দেওয়া হলেও বাইরের কাপড় লেদার লুক এনে দেয়। লং জ্যাকেট টু 
] ওয়ার্ডরোবের শোভা বাড়ায় মাত্র, কোনও কাজে আসে না। শীত, তুমি ি 
কেন যে এখানে জাঁকিয়ে বস না! 
দ্বিতীয় জায়গাটি দখল করেছে সোয়েটার। 
তবে পোলো-নেক, হাই-নেকের পাশাপাশি এবার বুক 
খোলা সোয়েটারেরও চাহিদা রয়েছে। সামনের অংশে 
বোতামপণ্ির বদলে টানা চেন বেশি চলছে। গত দু'বছর 
ভেলভেট দাপিয়ে বেরিয়েছিল শীতের বাজার। এ বছর 


রাখ 


সেছে। এর মধ্যে চৌকো 
চেক ডিজাইনের কদর একটু বেশি। 


কোনওদিন ভাবিনিই, এবছর সেসব রঙের 
কম্বিনেশন হিট। তবে যা ছাড়া এ বছর শীতের 
সঙ্গে ভাব করা যাবে না, তা হল কুরুশের ১ 
সোয়েটার। ্ 


কর্ডের পৌশীকআসাক: গত বছরই কর্ড নিয়ে 
একটু বেশি মাতামাতি দেখা গিয়েছিল। এই 
ট্রেন্ড এবছরও বজায় রয়েছে। কর্ডের স্কার্ট, 
জ্যাকেট, শার্ট, টুপি, সব কিছুরই এই শীতে 


স্কার্ফ ও টুপিও ফ্যাশন ট্রেন্ডে উঠতির দিকে। 
এবছর আর একটি নতুন জিনিস কলকাতায় 
পাওয়া যাচ্ছে, তা হল উলের স্কার্ট। এত দিন 
শীতে জিন্স বা কর্ডের স্কার্টই সঙ্গী ছিল। কিন্তু 
এবছর কয়েকটি দোকানে কুরুশ ও উলের শর্ট 
ও লংস্কার্টও চোখে পড়ছে। ছেলেদের নানা 
রঙের স্ট্রাইপ্ড সোয়েটার কিন্তু এবছর 
একেবারেই নতুন। 


পাওয়া যায় কলকাতার বিভিন্ন ফুটপাথে। 


দেওয়া না গেলেও, দাম যে একেবারে 

, অর্ধেক,তা যে কেউই বলতে পারে ! তবে 
একটু বেছেবুছে কিনতে পারলে ফুটপাথের 
শীতপোশাকেও চমকে দেওয়া যাবে 


এখানে পাওয়া যায়। সো- 
য়েটারের দাম মোটামুটি ৬০ 


 দরাদরি করতে হয়। 
২০২২ নম্বর টু:গড়িয়াহাট থেকে 
স্লিজ. গোলপার্ক যাওয়ার সময় 
বিশেষ করে ডানদিকে 
চোখে পড়ে ফুটপাথে 


বিক্রি হচ্ছে রংবেরঙের উলের পোশাক। 
জ্যাকেটের দাম শুরু হয়েছে ৭০ টাকা থেকে। 
সোয়েটারের দাম শুরু হয়েছে ৫০ টাকা থেকে। 
উত্তরের ফুটপাথ নম্বর প্রি: হাতিবাগান থেকে 


ভারত, এর ফ্াশ, 


শ্যামবাজার যাওয়ার মুখে ভানদিক ও বাঁ 
দিকেও ভাল-ভাল শীতপোশাকের কালেকশন 
দেখতে পাওয়া যায়। মোটামুটিভাবে পছন্দসই 
সোয়েটার ১০০ টাকায় মিলে যায়। 


নি ভুটিয়ার মেলা 
শীত পড়তে না-পড়তেই কলকাতায় এসে পড়ে 


৮: 


ফারের হাফ প্লিভ জ্যাকেট, স্টাইপ্ড সোয়েটার জায়গার যাবতীয় ট্রেন্ড হুঁ 
ও আরও অনেক কিছু! মোটামুটিভাবে একটু সু 
দরদন্তুর করতে পারলে ৩০০ টাকায় মনের রইল ফ্যাব্িক, রং রি 
মতো কিছু পাও । প্রিন্ট, মেকআপ, নু 

বি) 


শুধু কী সোয়েটার, জ্যাকেট ? এবছর শীতের 
নাও জাঙ্ক জুয়েলারি। আর এটাই এবছরের 
শীতের প্রধান ও শেব কথা। বড়-বড় বিড্সের 
ঝোলা হার কিংবা বিড্সের ঝোলা দুল ছাড়া 
এবছরের শীত বড়ই ম্যাড়মেড়ে। আসলে বিড্স 
নিয়ে এবার চিন্তাভাবনা বেশি করছেন 
ডিজাইনাররা। পাশাপাশি আছে হাড়, কাপড়, 
কাঠও। মেটিরিয়াল হিসেবে এইগুলোই এখন 
চালু। তবে একেবারে আউট নয় রুপোলি বা 
সোনালি গয়না। জাঙ্ক জুয়েলারির সঙ্গে মিক্স 
ত্যান্ড ম্যাচ করে এগুলোও ব্যবহার করা হচ্ছে 
(কোনওটায় বিড্সের সঙ্গে রপোলি বল মিশিয়ে 
কারুকাজ করা হয়েছে। আবার কোনওটায় 
সোনালি ধাতুর প্লেটের উপর বসিয়ে দেওয়া 
হয়েছে একটা ইয়া বড় সাইজের পাথর। 
জুতোর রকমসকম 
শীতকালে জুতো নিয়ে খুব বেশি 
পরীক্ষানিরীক্ষা করার উপায় নেই। ঠান্ডা 


সামার কা; 
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থেকে বাঁচার সবচেয়ে ভাল উপায় পা-টাকা 
জুতো মোজাসহ পরা। ফলে এবারও ফ্যাশনে 
অন্যবারের মতোই বুট, স্সিকার্স বেশি চলছে। 
হাঁটু অবধি, গোড়ালি অবধি নানা সাইজের বুট 
হালের ট্রেন্ড। পাশাপাশি জিনসের সঙ্গে নানা 
রঙের ্নিকার্সও পরা যেতে পারে। পোশাকের 
সঙ্গে রং মিলিয়ে বা কনট্রাস্ট করে রঙিন স্সিকার্স 
57705095750 
যতটা ঢাকা থাকে,তারই & 


রকমের সবুজ রয়েছে, এই শীতে সব হিট। 

সবুজের পাশাপাশি পাল্লা ভারী হলুদেরও। 

গোলাপি, বেগুনি, নীল, গ্রে, সাদা, ক্রিম, 

সবুজের সঙ্গে কম্বিনেশন করে যে-কোনও 

রঙের পোশাক পরা যেতে পারে। লাল রংও 

পছন্দের তালিকায় আছে। কালো-লাল জ্যামিতিক পরিন্টও অবশ্য টিকে গিয়েছেএর »স 

আলতো শীতে কোন কম্বিনেশন করে পরতে পারলে কিন্তু জমে পাশে। এবারের নতুন আমদানি পপ প্রিন্ট। 
শীতপোশাক মানাবে? কোন বিশেষ কাটের যাবে। তবে এই প্রিন্ট যে সোয়েটার বা অন্য 
সোয়েটার এবার কলকাতা-কোচবিহার প্যাটার্ন এবং জিন্ট: ফ্রোরাল এবংজ্যমিতিক  শীতপোশাকেই থাকতে হবে তার কোনও মানে 
কীপাবেঃ স্কার্ফ না মাফলার, কোনটা বেছে নেবে মোটিফ এবার বাজার কীপাবে। সোয়েটার হোক  নেই। ধরো, জিন্স-টপ এবং তার উপর জ্যাকেট 
শিলিগুড়ি থেকে পুরুলিয়া? বিদেশ-এদেশ,দু”  বাসাধারণ পোশাক, এই ধরনের প্রিন্টই পরেছ। জ্যাকেটটা সাদামাটা অথচ টপটা 


ক্র 
৪ ডিসেম্বর ২০০৫ ন্ভা 


না 


ক্লোরাল প্রিন্টে উজ্জ্বল, তা হলেই হবে। 
ফ্যাব্রিক:শীতে চলতে পারে যে-কোনও 
ফ্যাব্রিক। তবে তা একটু ভারী গোছের হলেই 
আরাম হবে। শিফন বা সুতি এই খতুতে না হয় 
তোলাই থাক। তার বদলে সিল্ক, সিম্থেটিক, 


পশমিনা তো রয়েছেই। টুইড এবং কর্ডও 
এবার শীতে বেশি চলবে। তবে যে 
ফ্যাব্িকই চলুক না কেন, তা যেন নরম, 
তুলতুলে হয়। রাফ আ্যান্ড টাফ ব্যাপারটা 
এই সময় প্রকৃতিতে চললেও পোশাকে 


সাটিন, সোয়েড, লেদার, অর্গাঞয, ক্রেপ, 
উলিকট বেছে নিতে পার। তার সঙ্গে উল বা 


১ এদেশি-বিদেশি, দু' রকমের ফ্যাশন 


এই দু'টোই চলছে। 
লেদারের জ্যাকেটও 
বেশ হিট। তবে 
এগুলোর দাম একটু 
বেশি। জিন্স, স্কার্ট, 


[ ট্রাউজার _ ওয়েস্টার্ন 


জ্যাকেট মানাবে বেশি। তার 


তের শাবক: রাও মেকআপ হবে একেবারে 


৫ 


এবং বাহারি টুপি। 
২. শার্টে টাইপ 
তো অলটাইম হিট। এবার এর সঙ্গে বাজার 
মাতাচ্ছে স্টাইপড সোয়েটারও। হাতো বোনাই 
হোক বা মেশিনে বোনা, দু'তিন রঙের উলের 
স্াইপওয়ালা সোয়েটার এবার খুব চলছে। 
মাল্টিকালার স্টাইপের বাজারও গরম। 
৩. পশ্চিমি কেতা 
অনুসরণ করে ফার আমাদের এখানেও হিউ। 
জ্যাকেট বা সোয়েটারের কলার এবং হাতে ফার 
বসানো হচ্ছে। পুরো ফার দিয়ে তৈরি করা 
জ্যাকেটও আছে, তবে সেগুলো না কেনাই 
ভাল। কারণ, এগুলো অত্যন্ত যত্বু নিয়ে পরিষ্কার 
করতে হয়। 
৪. খতুটা শীত 
হলেও স্কার্টের জনপ্রিয়তায় 
থাবা বসাতে পারেনি। 
সবরকম 


স্কাটই 


এখন ফ্যাশনে ইন। জিপসি স্কার্ট বা গোড়ালি 
পর্যন্ত লঙ্কা অথচ চাপা ধরনের পেনসিল স্কার্ট 
দু'ট্োই বেশ বিকোচ্ছে। মজার ব্যাপার, 
তে সাধারণ বা টাই-আপ স্যান্ডেল খুব 
ডানা ফল এলো হাহ 
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পঞ্চোর পালা। জিনসের উপর উলের পঞ্চো 
সোয়েটারও বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। 


মূুলাঃট[লি1খ[ন!২ 


লোরিয়েলের 
কালেকশনে আটটা লিপস্টিকের শেড 
এসেছে। ময়স্চারাইজার দেওয়া গ্লসি 
এই কালেকশন শীতে জমবে ভাল। 


ফরসা হতে কে না চায়! আর এই 
চাওয়াকেই আরও উসকে দিয়েছে বিভিন্ন 
কোম্পানির ফেয়ারনেস প্রোডাক্ট। এই! 
তালিকায় নতুন সংযোজন আযারোমা 

র ॥ 


ল'রিয়্যালের 
উজ্ফবল রঙের কয়েকটি শেড এসেছে। 


উনিশ কুড়ি 


আমার অভিজ্ঞতা 


কল 


মা'র সঙ্গে ঠাকুর দেখতে নামটা?” উনি বললেন, ৪ ছবি-সায়নতনী চন্দ 


২৪১ ৪ ডিসেম্বর ২০০৫ 


ভে 


4. নতুন বৎসরের ডায়রী উপহার 


2. 100 টাকা মূল্যের একটি মেমরী ইম্পুভমেন্ট কোর্স 
(সহজ ইংরাজীতে) 


3. কোর্সের উপযোগী পেপার চার্ট এবং 4টি পুস্তক উপহার 


উপহারের পুস্তক9 সে.মি. 11 সে.মি.-র ডায়রী 12 সে.মি. 
%17.5 সে.মি. অফসেট মাল্টি কালার কভার) কোর্স সামগ্রী 
18 সে.মি. 24 সে.মি.-র আছে। এই কোর্সের পরে আরো 
একটি কোর্স আছে যেটা চার মাসের। এটা বহু কম এবং 
এর জন্য শুধু নাম-মাত্র কিছু টাকা আদায় করা হয়। আপনি 


চাইলে নিতে পারেন, নেওয়া জরুরী নয়। 
এজ এই কুপনটি পুরণ করে পাঠান 


1$51106 রঃ 


/১৬/250 ৬ 1৭1৭156 
19.203 (8610),1150199181. 9950,1-8921, 017971721 - 17. 
্ে ৮ সের) ইংরেজি কোর্স, ইংরেজি পড়ার উপযুক্ত 4 টি উপহার 
টক (ফোর-ইন-ওয়ান প্যাকেটের আকারে) এবং মেমরি ইম টি কোর্স ইত্যাদি 
স। আমি পোস্টম্যানকে 500/- টাকা দিয়ে দ্রুত বই সংগ্রহ করে নেব। 


3548 


শপ শপ শপ পপ শপ শু 


ডরষ্টব্য £ অনুগ্রহ করে আপনার গ্রিকানা বড় হাতের ইংরেজি হরফে লিখুন। । 
1 
॥ 
"| 
রা 


১০০১১০০১০০০: ন্মাজা দাদা] ॥ 


৮ সপ সদ শপ শপ শপ সপ সস শপ সপ সপ সপ সপ শপ শপ শপ শপ শু 


ছাড়ল, "নবারুণ আছে৷ নাকি? 
নেই। তারপর “কে-এ-এ",বলে £ 
দরজার পাশ থেকে উকি 
* কশ্মিনকালেও দেখেছে: 
না অশেষের। সরু, লঙ্বাটে 
চুল অধিকাংশ সাদা। 


ভাঙা, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। ফোকর থেকে 
উঁকি মারছে একজোড়া জ্বলজ্বলে চোখ। 
"নবারুণ মিত্র এই মেসে থাকে? নীচে একজন 


এবার মুখের পিছু-পিছু মুখের মালিকও সামনে 
এল। সত্যি মুখের সঙ্গে মানানসই চেহারাই 
-বটে। সিডিঙ্গে টাইপের। সামান্য কুঁজো। গলাটা 
'সারসের মতো লম্বা। পরনে একটা গেঞ্জি আর 
নীল চেক লুি। 

'অশেষের সর্বাঙ্গে সার্চলাইটের মতো চোখদু'টো 
কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে, থামল ওর মুখের 
ওপর। 

“ছশো সত্তর। অঙ্ক আর ফিজিক্সে লেটার। ঠিক 
তো?” 

“আযাঁ!” থতমত খেয়ে গেল অশেষ, “আমায়. 
কিছু বললেন?” 

“হিন স্কুল। সেভেনটি টু। হায়ার সেকেন্ডারি। 
তুমি পেলে ছ'শো সত্তর। আর আমি সাতশ: 
পঁয়তাল্লিশ। মনে পড়ে?” 


“আরে, কি আশ্চর্য! নবারুণ! এ কী চেহারা 877 ওপর পা মুড়ে 


হয়েছে তোমার? আমি তো চিনতেই পারিনি।” 
অশেষ। এসো ভাই, ভিতরে এসো।” 
সঙ্গে ঘরে ঢুকল অশেষ। চারপাশে 

তাকিয়ে ঘরের হালখানা দেখল।.১২ ফুট বাই 
১২ ফুটের মতো হবে ঘরটা। সরু 
তক্তপোশ আড়াআড়ি ভাবের 
টেবিল, দু'টো একটা টুল, একটানা 
ঘরে পা রাখার আর নেই বললেই: 
একটা টুতাষক-বিছানা সব গু 
দড়ি ধা। আর. 7... 

টাঙানো রয়েছে। 


লস 


চাদরটাও কাচা আম ৰ 


বইপত্র আর খাতা ছড়ানো। পাশের : ঈ 
স্তুপ। দেওয়ালে 


টেবিলটাতেও বইয়ের 
দড়িতে কিছু 


& (তোমাদের বাড়িতে ছাদের ঘরে আমরা প্রিজম 


বসল নবারুণ। হাত বাড়িয়ে হাতলভাঙা 
একখানা চেয়ার দেখিয়ে বলল, “বসো, ভাই। 
ক'দিন বাদে তোমার সঙ্গে দেখা বল তো! কত 
বছর হবেঃ” 

“তা ধরো প্রায় ৩০ বছর,” বলল অশেষ। 
হেলান দিয়ে বসতে গিয়েও সোজা হল। 
চেয়ারটা তেমন নিরাপদ নয়। মচমচ শব্দ হচ্ছে। 
“৩০ বছরের বেশিই হবে। কিন্তু ভাবলে মনে 
হয় যেন এই সেদিনের কথা। আচ্ছা অশেষ, 
ব্রতীনকে তোমার মনে আছে? সেই যে হেয়ার 
স্কুলের সঙ্গে ম্যাচ খেলতে গিয়ে পা ভাঙল? 
সেই ব্রতীনের সঙ্গে সেদিন হঠাৎ শিয়ালদহে 
দেখা। ও চিনতে পারেনি। আমি ঠিক ধরেছি। 
তারপর মনে পড়ে, মণিময় স্যারের জ্যামিতি 
শেখানো? তবে তুমি কিন্ত জীবনবাবুর প্রিয় ছাত্র 
ছিলে ফিজিজ্ে বরাবরই ভাল নম্বর পেতে ' 
তুমি। আচ্ছা অশেষ, মনে আছে, সেই একবার 


এতগুলো কথার উত্তরে অশেষ কেবল একটু 
মৃদু হাসল। ৩০ বছর পরে বাল্যবন্ধুর সঙ্গে দেখা 
হওয়ায় অতখানি উচ্ছ্বসিত কিংবা আবেগবিহুল 
হতে পারল না সে। কিন্তু নবারুণের কথা যেন 
শেষই হয় না। 

“আচ্ছা অশেষ, তোমরা এখনও সেই ভবানী- 
পুরেই আছে তো? চমৎকার বাড়িটা তোমাদের। 
বিশাল-বিশাল ঘর। মস্ত গেট। আর পিছনের 
বাগানটা? আছে এখনও?” 

অশেষের বাবা ছিলেন উকিল। দারুণ পসার। 
প্রচুর পয়সা। অশেষও বাবার পেশাই নিয়েছে। 
ব্যারিস্টারি পাশ করেছে। নামডাক তারও 
যথেষ্ট। আর রোজগার যথেষ্ট বললেও কমই 
বলা হয়। নবারুণের বাড়ি ছিল নদিয়ার ওদিকে 
কোন এক গ্রামে। ছেলেবেলায় মা মারা যাওয়ায় 
কলকাতায় মাসির কাছে মানুষ। খুবই সাধারণ 
অবস্থা। কিন্তু দারুণ মেধাবী ছেলে ছিল। আর 
লেখাপড়ায় ছিল অসম্ভব আগ্রহ। স্কুলের বন্ধুরা 
দল বেঁধে মাঝে-মাঝে অশেষের বাড়ি আসত। 
সবাই যখন ক্যারম কিংবা টেব্ল-টেনিস খেলতে 
ব্যস্ত, নবারুণ বুক অব নলেজ খুলে তন্ময় হয়ে 
পড়ত। অথবা গ্লোবটা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে নানা দেশ 
দেখত। ক্লাসে প্রথম পাঁচজনের মধ্যেই থাকত 
নবারুণ। লেখাপড়ায় অশেষও ভালই ছিল। 
আলাদা পড়ার ঘর, প্রচুর বইপত্র, দু'জন 
মাস্টারমশাই। ব্যবস্থার কোনও ক্রুটি রাখেননি 
তার বাবা। 

“এই যে তুমি এত বছর পরে পুরনো বন্ধুর সঙ্গে 
দেখা করতে এলে, কী যে আনন্দ হচ্ছে ভাই,কী 
বলব! ক'জন আর পুরনো কথা মনে রাখে বল? 
তুমি একটু বস, আমি চা বলে আসি। 

“না, না, অত ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই। আমি 
এইমাত্র চা খেয়ে বেরিয়েছি।” মিথ্যে কথাই 


বলল অশেষ। বলতে হল। কারণ, মেসের যা চা, 


তা অশেষ রায়চৌধুরীর গলা দিয়ে নামবে না। 
সে বলল, “এসো না একদিন আমার বাড়ি। 
একদিন কেন, পরশুই এসো। রবিবার আছে। 
সকালে চলে এসো। গল্পগুজব করা যাবে। 
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কেমন?” 

বিগলিত হয়ে অশেষের হাতদু'টো চেপে ধরল 
নবারুণ। লম্বা-লম্বা সাঁড়াশির মতো আঙুল 
দিয়ে। গদগদ স্বরে বলল, “যাব ভাই, নিশ্চয় 
যাব। এককালে তো তোমাদের বাড়িতে...” 
নবারুণের কথার মাঝখানেই উঠে দাঁড়াল 
অশেষ, “আচ্ছা, আজ চলি। তা হলে রবিবার 
দেখা হচ্ছে। কেমন?” 

গলির মুখ পর্যস্ত এসে বন্ধুকে গাড়িতে তুলে দিল 
নবারুণ। কথা রইল রবিবার সকাল-সকাল চলে 
যাবে অশেষের বাড়ি। ফেরার পথে কলেজ 
স্ট্রিটে ড্রাইভারকে একটু থামাতে বলল অশেষ, 
ছেলের জন্য কেমিস্ট্রি বই কিনতে হবে। 


নামজাদা আইনজীবীদের মধ্যে একজন। দারুণ 
ব্যস্ত। কোর্ট-কাছারি, মামলা-মোকদ্দমা, 
আসামী-ফরিয়াদী __ এর মধ্যে ফুরসত কত- 
টুকু £নষ্ট করার মতো সময়ই বা কোথায়? কিন্তু 
সেই অশেষ রায়চৌধুরীকেও শেষ পর্যন্ত যেতে 
হল নবারুণ মিত্রের কাছে। সময় নষ্ট করে, 
ঠিকানা খুঁজে, এঁদো একটা ঘুপচি মেসে। 
কারণটা কি নিছকই বন্ধগ্রীতি? নস্টালজিয়া? 
প্রাণের টান? 

পাগল! আসলে কারণটা আর কিছুই নয়, 
অজেয়। অশেষের ছেলে। ক্লাস নাইনে উঠেছে 
এবার। একটিই ছেলে অশেষের। লেখাপড়ায় 
বেশ ভাল। ওর জন্য একজন ভাল মাস্টারমশাই 
দরকার। সায়ে্সটা পড়াবে। বাড়ি এসে, একটু 
সময় দিয়ে, বেশ যত্ব করে। কাগজে বিজ্ঞাপন 
দিয়েছিল অশেষ। দু'একজন এসেওছিল। কিন্তু 
ছেলের ঠিক পছন্দ হল না। এদিকে সময়ও চলে 
যাচ্ছে। অশেষ উঠে-পড়ে লাগল। যাকে পায়, 
তাকেই বলে টিউটরের কথা। একদিন কোর্টে 
সুভাষের সঙ্গে দেখা। সেই খবরটা দিল। বলল, 
“আরে, আমাদের নবু, মানে নবারুণকে বল না। 
ও তোছাত্র পড়ায়। বি এসসি-তে ফার্স্ট ক্লাস 
পেয়েও চাকরিবাকরি করল না। পড়ানোই ওর 
ধ্যান-জ্ঞান। ভাল ছাত্র তৈরি করাই ওর নেশা। 
বিয়ে-থা তো করেনি। শ্যামবাজারের কাছে 
একটা মেসে থাকে।” 
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রবিবারে বাজার করাটা অশেষের একটা শখ। 
চাকরকে নিয়ে বাজারে ঢোকে। বেছে-বেছে 
চকচকে বেগুনটা, কচি পটলটা, নধর লাউটা, 
রসাল সজনে ডাঁটাটা, টাটকা পালং শাকটা, 
তারপর ওদিকে রুই, পাবদা, গলদা, চিতলের 
পেটি, যখন যেমনটা পায় নিয়ে নেয়। রবিবারের 
মেনুটাও তার ফরমাইশ মতোই হয়। রান্নার 
লোক আছে। তাও স্বামী আর ছেলের পছন্দসই 


রান্নাগুলো রবিবারে অর্চনা নিজের হাতেই করে। 
ঠিক সাড়ে দশটায় এল নবারুণ। চাকর 
বৈঠকখানা ঘরে বসিয়েছিল। দাড়ি কামিয়ে, স্নান 
সেরে নামল অশেষ, মিনিটপনেরো পরে। তাকে 
দেখে একগাল হাসল নবারুণ। বলল, 

গিয়েছে। মোড়ের মাথায় একটা হলুদ দোতলা 
বাড়ি ছিল। এখন তো দেখছি সেখানে একটা 
পেল্লায় ফ্ল্যাট। শুধু তোমাদের বাড়িটাই যা 
বদলায়নি।” 


। 
“বদলেছে কিছু-কিছু। তুমি খেয়াল করনি,” 
বলল অশেষ। ঠাকুরদার কেনা ব্রিটিশ আমলের 
আরামকেদারায় গা এলিয়ে দিল সে। 
“আগে ভাই, তোমার বাবা-মা'র সঙ্গে 
থামল নবারুণ। 
অশেষ মাথা নাড়ছে, “বাবা বছরদশেক হল গত 
হয়েছেন। আর মা, এই দু'বছর হবে।” 
কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে চুপচাপ বসে রইল 
নবারুণ। তারপর বলল, “তোমার মা-বাবার 
মতো মানুষ হয় না, ভাই। মনে আছে, মাসিমা 
করতেন। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কত যত্ব করে 
খাওয়াতেন। আর মেসোমশাই, এই বড়-বড় 
শিঙাড়া আর মিহিদানা আনতেন। ভুরভুর করত 
ঘিয়ের গন্ধ। সেসব কথা কি ভোলা যায় ভাই?” 
কেমন যেন আত্মমগ্ন হয়ে পড়ে নবারুণ। 
একথা-সেকথার পর ছেলের প্রসঙ্গ এল। এল 
মানে, নিজেই টেনে আনল অশেষ। বলল, 
“ছেলেটা এবার ক্লাস নাইনে উঠল। লেখাপড়ায় 
ভালই। মাথাটাও পরিষ্কার। একজন ভাল 
মাস্টারমশাই খুঁজছি ওর জন্য। তা তুমি যদি ওর 
দায়িত্ব নাও, তা হলে আমি একেবারে নিশ্চিন্ত 
হই। ফিজিক্স, কেসিষ্টি, ম্যাথ্স, এই তিনটে 
সাবজেক্ট তুমি পড়ালে খুবই ভাল হয়। সুভাষের 
কাছে হঠাৎই তোমার খোঁজ পেলাম।” 
একটু যেন দমে গেল নবারুণ। বোধ হয় পুরনো 
বন্ধুর ঠিকানা খুঁজে অশেষের ছুটে যাওয়ার 
অথবা বন্ধুকে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানানোর আসল 
উদ্দেশ্যটা আঁচ করতে পেরে। মৃদু গলায় বলল, 
কিন্ত ভাই, আমার তো হাতে একদম সময় 
নেই। এই তো আজ সকালেও পড়াতে যাওয়ার 
কথা ছিল। তোমার বাড়ি আসব বলে যেতে 
পারলাম না।” 
“ওকথা বললে আমি কিন্তু শুনছি না ভাই নবু” 
ভুলল না অশেষ। 
“আমার ছেলে মানে তোমার ভাইপো হল তো। 
তা ভাইপোর জন্য কিছুটা সময় তো তোমায় 
অশেষ। বলল, “রাজাবাবুকে পাঠিয়ে দে। আর 
মা'কে বলিস, বাবুর বন্ধু দুপুরে খেয়ে যাবেন।” 


অজেয় ঘরে ঢুকতেই চমকে উঠল নবারুণ, 
“আশ্চর্য, এ যে ৩০ বছর আগেকার তুমি, 
অশেষ! তেমনই ফরসা রঙ, ছিপছিপে চেহারা, 
বুদ্ধিদীপ্ত মুখ।” 

আসবেন। তিনি আবার বাবার বন্ধুও। নবারুণের 
পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল অজেয়। 
“থাক, থাক বসো। কোন স্কুলে পড়ছ?” 
“ক্যালকাটা বয়েজ।” 


“চাই, কিন্তু সেট্ল করব না। পড়াশোনা শেষ 
করে ফিরে আসব। কাজ করব নিজের দেশে।” 
“ভেরি গুড,» চোখ বন্ধ করে কিছু ভাবল 
নবারুণ। বলল, “আচ্ছা, ধরো যদি একটু রাত 
করে আসি? এই সাড়ে আটটা, ন'টা। অসুবিধে 
নেই তো তোমার?” 
“না,না, কোনও অসুবিধে নেই। তা হলে কবে 
থেকে আসবেন, স্যার?” 

“স্যার নয়, নবুকাকু। কাল থেকেই শুরু করা 
যাক তা হলে, কেমন?” 

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল অশেষ! 
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নতুন মাস্টারমশাই পেয়ে ছেলে তো দারুণ 
খুশি। ভীষণ সহজ করে বুঝিয়ে দেন নবুকাকু। 
মনে রাখার নানা রকম উপায় বাতলে দেন। 
কিন্ত সমস্যাটা হল অন্য। টাকাপয়সার ব্যাপারে 
কিছুই বলে না নবারুণ। জিজ্ঞেস করলেই, হেসে 
এড়িয়ে যায়। 

প্রায় একমাস কেটে যাওয়ার পর, একদিন 
ছেলের পড়ার ঘরে এল অশেষ। চোখের 
ইশারায় বাইরে যেতে বলল ছেলেকে। 

“ছাত্র কেমন পড়ছে, ভাই?” জানতে চাইল 
জঅশেষ। 

একগাল হাসল নবারুণ, “দারুণ মেধাবী ছেলে 
তোমার। আর খুব ওবিডিয়েন্ট। ও ঠিক ভাল 
রেজাল্ট করবে, দেখো» তারপর খানিকটা 
অনুরোধ করব ভাই। তোমায় কিন্তু রাখতেই 
হবে” 

“ঠিক আছে, শুনিই না,” চেয়ার টেনে বসল 
লোকের রিকোয়েস্টের কি আর শেষ আছে? 
কে না জানে, উঁচচুমহলের মানুষজনের সঙ্গে তার 


দহরম-মহরম। 
“আমাকে হাজারপঞ্চাশেক টাকা দাওনা ভাই, 
খুব দরকার,” আকুতির মতো শোনালো নবারু- 
ণের গলা। 

“পধ্ঝাশ হাজার টাকা!” একটু জোরেই চেঁচিয়ে 
উঠল অশেষ। 

“হ্যা ভাই। একটা ভাল কাজে লাগাব। আমাদের 
হাত তুলে থামাল অশেষ। ওসব গালগল্প 
শোনার সময় নেই তার। 

ধার দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক না থাকাই ভাল। 
ওতে বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যায়।” 

“আমি কিন্তু ধার চাইছি না ভাই। ডোনেশন। 
করব। তার জন্য অনেক টাকা দরকার। গ্রামের 
গরিব মানুষগুলো আর কীই বা দেবে বল? তাই 
তোমার সাহায্য চাইছি। তুমি যদি একটু এগিয়ে 
আস, মানে আমাদের একটু সাহায্য কর,তা 
হলে বড্ড উপকার হয়,” আশার আলোয় 
নবারুণের মুখচোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। 
রাগে গা জ্বলে গেল অশেষের। মামাবাড়ির 
আবদার আর কী! কোথায় কোন অজ 

টাকা দিতে হবে অশেষকে। তা ছাড়া স্কুলের 
গল্পটা শ্রেফ বানানো কিনা, তাই বা কে জানে? 
হয়তো টাকাটা নিয়ে আর এ-সুখোই হল না। 
মেস ছেড়ে চলে গেলে, কোথায় ওর খোঁজ 
পাবে অশেষ? আরে বাবা, অভাবেই তো 
মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়। তবে অশেষ 
রায়চৌধুরীকে বোকা বানানো অত সোজা নয়। 
ঢের চোর, ছ্াচোড়, ধাপ্লাবাজ ফেরেববাজ ঘেঁটে 
দেখেছে সে। 

“পারব না ভাই। এই রিকোয়েস্টটা রাখতে 
পারব না। তুমি কিছু মনে করো না,” বেশ জোর 
দিয়ে অথচ ভদ্রভাবেই কথাগুলো বলল অশেষ। 
গেল। ল্লান মুখে সামান্য হাসির রেশ টানার চেষ্টা 
করে বলল, “না, না, ঠিক আছে। মনে করব 
কেন?” 

প্রসঙ্গে পালটালো অশেষ, “ও হ্যাঁ, ভাল কথা, 
তোমার পারিশ্রমিকের ব্যাপারে কিছু বললে না 
তো? কোনওরকম সঙ্কোচ কোরো না। তুমি যা 
নাও সেটাই বলবে।” 


“না, না, তাতে কী হয়েছে? এটা তো তোমার 
পেশা। তুমি নিঃসঙ্কোচে বলো।” 

নবারুণ মাথা নিচু করে খানিক ভাবল। তারপর 
মুখ তুলে বলল, “ঠিক আছে, তুমি বরং মাসে 
দু'হাজার করেই দিও আমায়, কেমন?” 


দু'হাজার!! চোখ কপালে ওঠে অশেষের। 
সপ্তাহে দু'দিন করে পড়ানোর মাইনে দু'হাজার 
টাকা! এর অর্ধেক টাকাও তো এর আগে কোনও 
টিউটর চায়নি। অশেষ বুঝল যে, নবারুণকে 
দেখে যতটা বোকাসোকা, সরল মানুষ বলে মনে 
হয়,আসলে মোটেই তা নয়। মত্তকা বুঝে ভাল 
দাঁও মারতে চাইছে। এই সময় তাকে ছাড়া যে 
অশেষের চলবে না, সেটা ভালই বুঝে গেছে 
নবারুণ। অশেষের পয়সারও যে অভাব নেই, 
তাও জানে সে। কাজেই ঝোপ বুঝে কোপটা 
মারল। কিন্তু মাইনে নিয়ে মাস্টারমশাইয়ের 
সঙ্গে দরকষাকষির করার রেওয়াজ তো এ 
বাড়িতে নেই। অশেষ বলল, “ঠিক আছে। তাই 
দেব। ও নিয়ে তুমি চিন্তা কোরো না। তুমি খালি 
ছেলের ভাল রেজাল্টের দায়িত্বটা নাও।” 


“নবুকাকু এখন সপ্তাহে তিন-চারদিন করে 
আসছেন বাবা। বলছেন দুদিন হবে না।” 
অর্চনা বলল, “আচ্ছা পড়া-পাগল মানুষ বটে 
তোমার বন্ধু। এক-একদিন তো রাত সাড়ে 
দশটা, পৌনে এগারোটা অবধি পড়ান। শেষে 
নাহয় এই পর্যস্ত থাক। আপনাকে আবার অনেক 
দূর ফিরতে হবে।” 

টেস্টে বেশ ভাল রেজাল্ট করল অজেয়। অশেষ 
খুশি। কিন্তু নবারুণ মাথা নাড়ল, “উঁহু, এতে 
হবে না। আরও ভাল নম্বর চাই। আরও খাটো। 
তোমার বুদ্ধি আছে, নিশ্চয় পারবে। ঘড়ি ধরে 
কোয়েশ্চেন পেপার সল্ভ করে যাও। আমি 
যেদিন যেমন সময় পাব, এসে যাব।” 


দেখতে-দেখতে ফাইনাল পরীক্ষা এসে গেল। 
ছাত্র, মাস্টারমশাই, দু'জনেই সমান তালে 
খাটছে। অঙ্ক, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি তিনটে পরীক্ষাই 
খুব ভাল দিয়েছে অজেয়। নবারুণ নিয়মিত 
এসেছে, প্রশ্ন দেখেছে, আলোচনা করেছে, 
উৎসাহ দিয়ে গিয়েছে ছাত্রকে। কিন্তু পরীক্ষা 
শেষ হওয়ার পরেই আর কোনও খোঁজ নেই 
তার। সেই মাসের টাকাটা পর্য্ত নিতে এল না। 
যাকে বলে একদম বেপাত্তা। মুশকিলে পড়ল 
অশেষ। রোজই ভাবে আজ আসবে,কাল 
আসবে। মাসখানেক অপেক্ষা করে আবার গেল 
সেই মোহন মিত্র লেনে। সেখানেও নেই। শুনল 
গ্রামে গেছে প্রায় একমাস হবে। তারপর থেকে 
আর কোনও খবর নেই। অশেষ ওর গ্রামের 
ঠিকানাটা জোগাড় করল মেস থেকে। দু'হাজার 
টাকা মানিভর্ডার করেই পাঠাতে হবে। 


॥৪॥ 
কিছুদিন পরে একটা কাজে কৃষ্ণনগর গিয়েছিল 


লি 
ক 
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অশেষ। কাছেই নবারুণের গ্রাম। ফেরার পথে 
ভাবল একবার দেখা করে, হাতে-হাতেই টাকাটা 
দিয়ে আসবে। দখিনপাড়া বলতেই লোকে 
দেখিয়ে দিল। নবারুণের নাম করতে কয়েকজন 
বলল, “ও মাস্টারমশাই? তেনাকে তো এখন 
ইস্কুলেই পাবেন।” গাড়ি রেখে, মেঠো পথ ধরে 
বেশ খানিকটা হাঁটতে হল অশেষকে। মাটির 
ঘর, খড়ের চাল, কঞ্চির বেড়া, হাস-মুরগি, 
গরু-ছাগলের পাশ কাটিয়ে, কাদা-গোবর 
বাঁচিয়ে, এগিয়ে গিয়ে সামনে পড়ল 
শিশুনিকেতন প্রাথমিক বিদ্যালয়। ইটের 
দেওয়াল, টালির চাল, বাখারির বেড়া। 
দুপুরবেলা ক্লাস চলছিল ভিতরে। ছাত্রদের 
পড়াচ্ছিলেন যিনি, অশেষকে দেখে এগিয়ে 
এলেন। 

“কাকে চাই?” 

“নবারুণ আছে?” 

“না, মাস্টারমশাই তো একটু কাজে বেরিয়েছেন 
আপনি কোথা থেকে আসছেন?” 

“আমি আসছি কলকাতা থেকে। আমার নাম 
অশেষ রায়চৌধুরী।” 

“ওঃ, আপনিই অশেষ রায়চৌধুরী ! আসুন, 
আসুন, ভিতরে আসুন, বসুন,” হঠাৎই বড় 
শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন ভদ্রলোক। 

“কোথায় গিয়েছে নবারুণ?” 

“এই একটু টাউনে গিয়েছেন। ইস্কুলের জন্য 
কিছু জিনিসপত্র কিনতে ।” 

“আপনাদের স্কুল তো দেখছি একেবারে নতুন।” 
“আজ্ছে, এই তো সবে একমাস হল। এখন এই 
দু' খানা ক্লাসঘর হয়েছে। পরে আরও দু'টো ঘর 
তোলার কথা আছে। আপনি যে নিজে এত দূরে 
ইন্কুল দেখতে আসবেন, আমরা ভাবতে 
পারিনি।” 

“না, স্কুল দেখতে আমি আসিনি, আসলে 
নবারুণের সঙ্গে আমার একটু দরকার ছিল।” 
অশেষ ভাবে, টাকাটা এর কাছে দেওয়াটা বোধ 
হয় ঠিক হবে না। সেটা নবারুণের হাতে পৌঁছল 
কিনা সে জানতেও পারবে না। লক্ষ করল 
বাইরে গিয়ে ভদ্রলোক কাদের যেন কী সব বলে 


এলেন। তারপর ঘরে ঢুকে বিনীতভাবে 
ঞ. 


চি 
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বললেন, “আমাদের ইস্কুলের শিক্ষক ও 
ছেলেমেয়েদের আবদার, আপনি যদি ওদের 
সামনে কিছু বলেন। মানে, আপনাকে যখন আজ 
আমরা পেয়েছি...” 

কী বলব? তা ছাড়া এর মধ্যে বলাবলির 
আছেটাই বা কী?” 

“যা হোক, সামান্য দু'চার কথা। আপনি বললে 
ওরা একটু উৎসাহ পাবে। কত জ্ঞানী মানুষ 
আপনি। মাস্টারমশাইয়ের কাছে আপনার কথা 
আমরা সবাই অনেক শুনেছি।” 

তাই বল! এতক্ষণে ব্যাপারটা বোধগম্য হল 
অশেষের। নবারুণ এদের কাছে বেশ ফলাও 
করে জাহির করেছে যে, ব্যারিস্টার অশেষ 
রায়চৌধুরী তার বাল্যবন্ধু। তবুও সে আপত্তি 
জানিয়ে বলল, “দেখুন, আমি এখানে কিছু 
বলতে আসিনি। তা ছাড়া এসব বলাটলা আমার 
বিশেষ আসেও না। তবে আপনারা যখন 
চাইছেন, আমি সকলের সঙ্গে একটু আলাপ 
পরিচয় করতে পারি। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি। 
আমায় ফিরতে হবে।” 

নিমেষের মধ্যে মাঠে কটা চেয়ার পাতা হল। 
হাতলওয়ালা বড় চেয়ারে বসল অশেষ। পাশে 
দু'জন মাস্টারমশাই। পড়ন্ত বেলার রোদ মেখে 
হুটোপাটি করে মাঠে বসে গেল কচিকাঁচার দল। 
সেই শিক্ষকমশাই উঠে দাঁড়িয়ে শুরু করলেন, 
“আজ আমরা আমাদের মধ্যে এমন একজন 
মাননীয় অতিথিকে পেয়েছি, যাঁর নাম আমাদের 
সকলের কাছে সুপরিচিত। তিনি কলকাতার 
স্বনামধন্য আইনজীবী শ্রী অশেষ রায়চৌধুরী। 
আমাদের মাস্টারমশাইয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু তিনি। 
তিনি যে অত দূর থেকে তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট 
করে আমাদের গ্রামে এসেছেন বিদ্যালয়টি 
আনন্দিত ও গবিত। এই বিদ্যালয় আমাদের 
মাস্টারমশাইয়ের বহুকালের স্বপ্ন ছিল। আমরা 
সবাই জানি যে, মাস্টারমশাই তাঁর পৈতৃক 
জমিটুকুও এই বিদ্যালয়কে দান করেছেন। তাঁর 
সেই জমির উপরেই গড়ে উঠেছে এই বিদ্যালয়। 
ফলপ্রসূ হত না, যদি না তাঁর পাশে এসে 
দাঁড়াতেন মাননীয় শ্রী অশেষ রায়চৌধুরী 
মহাশয়। তাঁর মহানুভবতার কথা আমরা চিরদিন 
কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণে রাখব। আজ আমরা সকলে 
সমবেত ভাবে তাঁকে প্রণাম ও শ্রদ্ধা নিবেদন 
করছি।” 

অশেষ অবাক হয়ে দেখল যে, প্রতিটি শিক্ষক ও 
ছাত্রছাত্রী উঠে দাঁড়িয়ে করজোড়ে তাকে প্রণাম 
জানাচ্ছে! 

এক অদ্ভুত অস্বস্তিকর পরিবেশ। এরা নির্ঘাৎ 
অন্য কারও সঙ্গে তাকে গুলিয়ে ফেলেছে। যাক 
গে, এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি পালানো যায় 


ততই মঙ্গল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল অশেষ, 
“আচ্ছা, এবার চলি। নবারুণ এলে বলবেন, 
আমার সঙ্গে দেখা করতে।” 

হঠাৎই অশেষের চোখ পড়ে গেল, দেওয়ালে 
গাঁথা একটা শ্বেতপাথরের ফলকের ওপর। 
স্বর্গত পিতা 'অমল রায়চৌধুরীর পুণ্য স্মৃতি 
রক্ষার্থে, শ্রী অশেষ রায়চৌধুরী বিদ্যালয় 
ইমারত নির্মাণ প্রকল্পে ৪৪,০০০ টাকা দান 
করিলেন। 

“এ কী! এর মানে কী? এ কী ধরনের তামাশা?” 
ভীষণ বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করল অশেষ। 

থতমত খেয়ে গেলেন ভদ্রলোক, “আপনি 
অসন্তষ্ট হবেন না। আসলে মাস্টারমশাই 
চেয়েছিলেন যে, আপনার এই সহৃদয় সাহায্যের 
কথা সকলে জানুক ও মনে রাখুক। আপনি 
সাহায্য না করলে এই বিদ্যালয় তৈরি হওয়া 
সম্ভব হত না।” 

শরীরটা ভীষণ খারাপ লাগছে অশেষের। তাই 
গাড়ি অবধি এগিয়ে দিলেন ভদ্রলোক। হাত 
আসবেন।” 


ড্রাইভারকে এসিটা চালাতে বলল অশেষ। 
বোতল থেকে জল খেল খানিকটা। চোখ বুজে 
মাথাটা হেলিয়ে দিল পিছনে। এইবার বোধ হয় 
হিসেবটা পরিষ্কার হচ্ছে তার কাছে। অজেয়কে 
একবছর দশমাস পড়িয়েছে নবারুণ। মাসে 
দু'হাজার করে হলে, বাইশ মাসে তো ঠিক 


বার করল অশেষ। একটা বেয়ারার চেক কাটল। 
নবারুণের নামে, পঞ্চাশ হাজার টাকার। 
চেকটা সেই ভদ্রলোকের হাতে দিল। বলল, 
“এটা দিতে ভুলেই গিয়েছি। নবারুণকে বলবেন 
আরও বড় করতে হবে স্কুলটা। আর একটা 
লাইব্রেরি খুব দরকার। ছেলেপুলেরা নানারকম 
বইপত্র না পড়লে, পৃথিবীটাকে জানবে কী 
করে? কী-কী বই কেনা যায়, তা নিয়ে নবারুণে; 
সঙ্গে একটু আলোচনা করতে হবে। ওকে 
বলবেন, আমার সঙ্গে দেখা করতে। কেমন?” 


এসিটা বন্ধ করে কাঁচ নামিয়ে দিল অশেষ। 
মেঠো পথে আলগা ধুলো উড়ছে। ঝিরঝিরে 
হাওয়া বইছে। নিতাইকে বলল, “কী হে, পরের 
বার ঠিক চিনে আসতে পারবে তো?” 

দূরে তাকিয়ে দেখল, মাঠের ওই পারে অস্তগাম 
লাল সূর্যটাও চলেছে তার সঙ্গে। 


ছবি: অনুপ রায় 


০১ 


আমার বয়স ১৮ বছর। কিছুদিন মেনে দ্যাখো। যদি বু ০, সা॥ুজঃসা|জে]শগুন 


5746 | 


| ধরে দেখছি মাথার পিছনের সমস্যা কমে যায়,তা /ট 


| দিকের কয়েকগাছি চুল ক্রমশ হলে তো ভালই। | ॥ ক্ষতি হবে না তো? 
| সাদা হয়ে যাচ্ছে। মাথায় অলিভ 4৯ 17 ণ ডিজি রিবড়া, 
উদ ৪ | নামী কোম্পানির তেল ও ক্যাস্টর অয়েল 11 ওয়্যাক্সিংয়ে তুমি যতটা ভয় পাচ্ছ, 
শ্যাম্পু ও কন্ডিশনার একসঙ্গে মিশিয়ে ভাল করে ঢু ততটা লাগে না। প্রথমবার লাগলেও পরে 
ব্যবহার করি। চুলে ॥ মালিশ করো। পরদিন শ্যাম্পু আস্তে-আস্তে অভ্যেস হয়ে যাবে। এতে 
একেবারেই তেল দিই না। করবে। চুলে নামী কোম্পানির লোমের গ্রোথও অনেক কমে যায়। তবে 
এই সমস্যা কি শ্যাম্পু বা রর কন্ডিশনার ব্যবহার করতে পার। ওয়্যাক্সিং করার পরে বরফ-ঠান্ডা জলে হাত 
্ট কন্ডিশনারের দরুণ কোনও রকম তবে কন্ডিশনার কখনও স্ক্যাল্পে লাগাবে না। পা ভাল করে পরিষ্কার করে নেবে। 


. ইনফেকশনজনিত কারণে হচ্ছেঃ এবং এটা লাগানোর পর ভাল করে মাথা তারপর স্কিন টনিক বা ল্যাক্টো 
নাকি চুলে একেবারেই তেলনা ধুয়ে নেবে ক্যালামাইন লাগাবে। লেজার 
দেওয়ার জন্য এই সমস্যা? আমার বয়স ২০ বছর। আমি একটি থেরাপি হয় এমন অনেক ক্লিনিকের 
চর চুলও উঠে যাচ্ছে। দয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছিতীয়বর্ধের ছাত্রী খোঁজ পেয়ে যাবে খবরের কাগজ 
করে এই সমস্যা দু'টোর সমাধান ঠ আমার হাতে এবং পায়ে প্রচন্ড লোম। তাই দেখলেই। তবে এই পদ্ধতি অত্যন্ত 


্বার্ট বা দ্রিভলেস পোশাক পরতে পারি টি খরচসাপেক্ষ। মাসে একবার 
অভিষেক মজুমদার, তটাচারপাড়া ৬-, না। অনেকে বলে ওয়্যাক্সিং করিয়ে 1/4%/ কোনও ভাল পার্লার থেকে ৫৪ 
লেন; কলকাতা-৩৬ ৪১ নিতে। কিন্ত শুনেছি এতে লাকি খুব (৯২৬৪ ফেসিয়াল করাতেই পার। 
চুল অল্পবয়স থেকে পেকে 35৮ ব্যথা লাগে। আজকাল তো এরপর সপ্তাহে তিনদিন 
যাওয়ার পিছনে নানা কারণ থাকতে সী. লেজার থেরাপি করে লোম ্রাউন সুগার এবং শসার 


পারে। এটা বংশগত কারণে বা এ একেবারে তুলে ফেলা ষায়। রস একসঙ্গে মিশিয়ে যেখানে 


টেনশন, লিভারের গন্ডগোল বা লেজার থেরাপি করান এমন ব্ল্যাক হেড্্‌স আছে, সেখানে 
পেটের অসুখের জন্যও হতে পারে। কোনও মহিলা ডাক্তারের ফোন নম্বর আলতো হাতে ঘষবে। ব্রাউন তি 
তোমার ক্ষেত্রে কোন কারণটা পেলে ভাল হয়। আমার সুগার ফেককোনওসুদির দোক- ২২২ 
কার্যকরী হয়েছে, সেটা অন্য সমস্যাটি হল, নাকের দু" নে পেয়ে যাবে। না পেলে | ৯ 
জানার জন্য কোনও চিকিৎসকের |” পাশে এবং গালে খুব ব্র্যাক হেড্‌স হয়। আমি _ এমনি চিনিও ৯৩১ 
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€ ওদের সঙ্গে যাবে এবং বন্ধুরা আওয়াজ 
দিলে বলবে যে, শুনতে কী আপত্তি 


আছে! আসলে আমি তো কোনও কথাই বিশ্বাস 


করবনা। 


ওদের সঙ্গে যেতে চাইবে। যদি দ্যাখো 
টি ৪ কেস যাকাতের 
করতে শুরু করবে। 


রি নর 
কারণ, এই ব্যাপারে তুমি নিজের যুক্তি- 
বুদ্ধির উপরই সবচেয়ে বেশি ভরসা কর। 


৩. রাস্তাঘাটে মন্দির দেখলে তোমার 


(€ হত্দুটো আপনিইকপালে উঠেযায, 
তুমি প্রণাম না করে থাকতেই পার না। 


€.. ইচ্ছে করে প্রণাম করতে, কখনও 
করে না। কখনও আবার ইচ্ছে করলেও 
হাতগুটিয়ে বসে থাক। 


কিছুই মনে হয় না। মনে কর, মন্দিরটা 
ঘরবাড়ি গাছপালার মতোই একটা সাধারণ 
জিনিস। 


৪. যে-কোনও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার আগেই 
তোমার সাঙ্ঘাতিক টেনশন হয়। তুমি 
সাধারণত মনের জোর পাওয়ার জন্য আগেই 


উপরওয়ালার দ্বারস্থ হয়ে যাও। পরে 
কাজ মিটে গেলেও তাকে ভুলে যাও না, 
সে ভালই হোক কিংবা মন্দ! 


কোনও সময়ই তাকে নিয়ে বিশেষ মাথা 

ঘামাও না। কিন্ত এসব সময় তোমার 
ভক্তি হঠাৎ খুব বেড়ে যায় এবং যথারীতি 
ঘটনাটা ঘটে গেলেই সব উবে যায়! 


তুমি কি নাস্তিক? 
চি... 


লারা 


নিজের উপরেই বিশ্বাস রাখার চেষ্টা কর 
এবং ভাল-মন্দ সব কিছুর দায়িত্বই নিজে 
নিয়ে নাও। 
৫. নিজের কাছের লোকজনকে কখনও মিথ্যে 
কথা বলা নিয়ে তোমার মনে হয় 
যাদের সঙ্গে তোমার এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, 
তাদের সব সময় সত্যি কথাই বলা 
উচিত। তাতে যদি একটু কষ্ট পেতে হয় তো 
তা-ইহবে! 


মিথ্যে কথা বলা মহাপাপ! অন্যদের 


এবং তা থেকে একটুও সরে আসতে চাও না। 
ভাবলেও তোমার কিছু এসে যায় না। তোমাকে 
লোকে নাস্তিক" বলে জানলেও সেই ভুল 
ধারণা ভেঙে দিতে তোমার সময় লাগে না। 


তুমি ভাই সময়বিশেষে আস্তিক এবং 
নাভিব নিডেপরযালানে 
নিয়ে তোমার বিশেষ মাথাব্যাথা নেই। 
তবে চাপে পড়লে তার কথাটাই 
সকলের আগে মনে পড়ে তোমার। 
যেতেও বিশেষ দেরি হয় না। আসলে তুমি এই 
ব্যাপারে একটু দ্বিধাগ্রস্ত, ঠিক বুঝতে পার না 
কোনটা করা উচিত। তা ছাড়া এটা খুব-একটা 
মাথা ঘামানোর মতো বিষয় বলেই মনে কর না 
তুমি। তাই সুবিধেমতো উপরওয়ালাকে বিশ্বাস 
করে এবংনা করে কুল এবং বিন্দাস থাকতেই 


২০-৩৫ 


বললে আর দেখতে হবে না। ভবিষ্যতে তার 
ফল ভোগ করতে হবে। 


মাঝেমধ্যে একটু-আধটু তো বলতেই 
হয়, কী আর করা যাবে। তবে এটা যাতে 
অভ্যেসে না যায়, সেটা খেয়াল রাখতে হবে! 


বেশি পছন্দ কর তুমি। 


তুমি ভবিষ্যতে কী হবে তা জানি না, 
তবে তোমার হাবভাব পাক্কা নাস্তিকের 
মতোই। নিজের উপর বিশ্বাস তোমার 
সবচেয়ে বেশি। তাই কারও উপর 
কখনও নির্ভর না করে সব কাজ নিভে 
করতে পছন্দ কর। ভাল হলে যেমন 
নিজেকে বাহবা দাও, তেমনই মন্দ হলেও 
কাউকে দোষারোপ না করে তার দায়িত্ব নিজে 
নিতেই ভালবাস। নিজের উপর বিশ্বাস রাখাটা 
তোমার প্লাস পয়েন্ট। তাই উপরওয়ালার উপর 
আস্থা রাখ কিংবা না রাখ, আ্মবিষ্থাস বায় 
রাখার চেষ্টাকরো। 


৪০-৫০ 


মেমারির প্রাণকেন্দ্র থেকে বেশ খানিকটা দূরে, জি টি 
রোডের ঠিক পাশেই সবুজ ঘেরা পরিবেশের মধ্যে মাথা 
উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেমারি কলেজ। এই কলেজের 
অসংখ্য পাবলিকের সুখ-দুঃখের নানা খবরাখবর আনতে 
হাজির হয়েছিলেন কমলেশ কুমার 


মস্তিতে স্বস্তি 


বেশিরভাগ সময়ই কাটে কলেজ ক্যান্টিনে। এর ওর পিছনে লাগার 
পাশাপাশি চলে গলা ছেড়ে, টেবিল 
বাজিয়ে গান। চা-কফি, এগরোল, চাউমিন 
সহ কোল্ড ডরিঙ্কসে গলা ভিজিয়ে জমে 

ওঠে পার্থ, মুনমুন, আলফা, পিয়ালি, 
খতুপর্ণাদের দেদার আড্ডা। ইন্দ্রনীল, 
সুমিত, সোমনাথরা জানাল, কলেজ 
ক্যান্টিনকে এরা বাড়ির ডাইনিং রুমই মনে 
করে! আর 'উনিশ-কুড়িই যে এদের 
কলেজ কাঁপানোর মেন গাইড, তা জানিয়ে 
দিল কলেজের ছেলেপুলেরা। কথায়-কথায় 
আসিফ, রুম্পা, সাথী, হিরণরা জানিয়ে দিল 
ওরা নাকি খতুপর্ণাকে “ডিনামাইট» 
চন্দ্রাণীকে 'ল্যাক্টোজেন” আর কৌশিককে 
ফুটো” বলে ডাকতে ভীষণ ভালবাসে। 


এক পলকে একটু দেখা 

ত্যাঙ্গল মারতে ওরা যে প্রত্যেকেই এক্সপার্ট তা জানাল ভিক্টর, 
জয়শ্রী, আদিত্য, সোহেল। তন্ময়, সৌম্য, ঝত্বিক, সৌমিত্ররা বলল 
কারও প্রেম করার প্রযোজন হলে কলেজের ওল্ড-বিল্ডিংয়ের 
সামনের গাছতলায় জমায়েত হতে পারে। ওটাই কলেজের সেরা 
লাভার্স স্পট। হিরণ অবশ্য বিজ্ঞের মতো জানাল, রসুলপুরের 
মালঞ্চ'ও প্রেম করার জন্য বেশ স্বাস্থ্যকর জায়গা। তবে ওখানে 
পয়সা দিয়ে ঢুকতে হয়। 


রেখে তৈরি হয়েছে প্রাক্তনী”। সপ্তাহের একদিন 
পুরনো ছাত্র-ছাত্রীরা হাজির হয়ে মেতে ওঠেন 
আড্ডায়, ফিরে যান তাঁদের পুরনো দিনগু 


ফোটো; লেখক 
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প্র্যাটিনামের শুদ্ধতা ও সৌন্দর্যের সঙ্গে মিশেছে হিরের রোমান্টিকতা। সৃম্ষ্ন নকশার আংটি 
একে অপরের পরিপুরক। সত্যি ভালবাসা এবার আসল ঠিকানার সন্ধান পেল। 
সানন্দা পাঠকদের জন্যে বিশেষ অফার*। 
অরা-র শোরুমে আপনার সঙ্গীর সঙ্গে যান ও সঠিক মাপের আংটি পছন্দ করুন। আপনার ত 
ঠিকমতো হলে সেটি আপনার। আর না হলে, ১০০০/- ছাড় পান যে কোনও কেনাকাটা? 


০ ১৯২-৪১ , 
বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন : ৬/%//.073.০০.0 আমাদের ঠিকানা : কলকাতা : ১৯ বি, জওহরলাল নেহরু রোড (লিন্ডসে স্টিটি ও চৌরঙ্গির সংযোগস্থল) ফোন : ২২৪৯৭০৮৫ / ২২৪ 
আমাদের শোরুম আছে : আগ্রা, আমেদাবাদ, বাঙ্গালোর, চণ্ডীগড়, কোয়েমবাটোর, দিল্লি, নয়ডা, গুরগাও, গোয়া, হায়দরাবাদ, লখনৌ, মুম্বই, রাজকোট, সুরাট, ভা 

*এই অফার শুধুমাত্র কলকাতায় ১ ডিসেম্বর ২০০৫ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ পর্যন্ত 


সাছুক্ষাঃত[ুকা!র প্র কির 
পোশাকের 


(লাভার রাজ ভররেজেস রি 


যাগ পান আরও ছ*বছর 
পরে, আমেরিকা তাত ্াপন ডাইনিং থেকে শুকরের 
লেন ওয়েন্ডেল। তাঁর সঙ্গে কথা 
সলেরোগরা রাও রাগী 

ফ্যাশন দুনিয়ার সঙ্গে তোমার কাজ করি। ১৯৮৯ সালে গার্ডেন “মিস ভরেলি” 

॥ যোগাযোগ হয় কী করে? নামে আনকোরা লেবেল বাজারে আনে। তবে 


১৯৭৭ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ব্যাপারটা ঠিক চলেনি। আমার মনে হয়, ওই 
পাশ করে হোটেল ম্যানেজমেন্টে ভর্তি লেবেল এখন বাজারে এলে বোধ হয় বেশি লাভ 
হই। সেই সময় ডিজাইনার স্টোর বা তি! আটের দশকে, ভারতে ডিজাইনারওয়্যারের 
ডিজাইনার কোর্স, কোনওটাই ভারতে পরিচিতি সামান্যই ছিল। 


সেভাবে ছিল না। আর যা ছিল, তা পড়ার 
পয়সা আমার ছিল না!তাই ঠিক করলাম,  কিন্তুভারতীয় পোশাকেই। এই ধারণী কতটা 


নিজে রোজগার করে ফ্যাশন নিয়ে পড়ব। ঠিক 
হোটেল ইন্ডাস্ট্রিতে প্রায় ছ' বছর কাটিয়ে বলে ভূমি মনে করো? 
জানেরিকাডিভিরাহলিং কোসেিভিরই। এর... এরিখারগাসর্ভিনে বোতামে পাতি 


গোটাতে হত ! আমার “ফিউশন” পোশাক 

পর উচ্চ শিক্ষার জন্য প্যারিস চলে যাই। পুরোপুরি ভারতীয় নয়,আবার একেবারে 
তোমার প্রথম প্রথম প্রোজেক্ট কী? পশ্টিমিও নয়। শুধু ভারতে নয়, আন্তর্জাতিক 
আমেরিকায় পড়াকালীন আমাদের বেশ কয়েকটা  স্তরেও এর কদর অনেক। কিন্তু আকসেসরিজের 
প্রোজেক্ট করতে হত। তারপর ভারতে ফিরে ক্ষেত্রে এটা খানিকটা সত্যি। ক্রিশ্টিয়ান ডিওরের 
একটা এক্সপোর্ট ব্যাগ আর ভারতীয় ফ্যাশন ডিজাইনারদের ব্যাগের 


কোম্পানিতে কাজ তফাত আছে। 

তরিবেদ সিটে, স্তরে ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন? 
চারি মাসরাি সৃজনশীলতার দিক থেকে আর্তজাতিক 

রি দর ডিজাইনারদের সঙ্গে আমাদের তফাত নেই। এটা 
প্লে রলিতে তো একটা শিল্প, তাই এখানেও অর্গানাইজেশন 


ডি বলে একটা বস্ত আছে। তার অভাব কিন্তু এখানে 
চ্ফি হিসেনে রীতিমতো চোখে পড়ে। এবছর লন্ডন ফ্যাশন 

উইকে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। প্রচুর খরচ, 
তাই যাওয়া হল না। এই পেশায় নবাগতদের 
হাতে টাকা থাকে না। কিন্তু তাদের তৈরি পোশাক 
এতই ভাল যে, মিলান ফ্যাশন উইক বা লন্ডন 
ফ্যাশন উইকে ডাক পায়। কিন্তু টাকা তো একটা 
বড় ব্যাপার। নবাগতদের সুবিধার্থে সরকার ও 
কর্পোরেট জগতের উচিত ফ্যাশনের দিকে আরও 
খানিকটা নজর দেওয়া। খরচের দিক সামাল দিলে 
বেশ সুবিধে হয় আর কী! এমনিতেই দু" দিক 
সামলানো বেজায় বির ব্যাপার! 


কর্পোরেট সেদিকটা দেখলে শিল্পীর উপর চাপ 
থাকে না। ব্যবসার আমদানি বা খরচের হিসেব 


রাখতে গেলে, ডিজাইনিং করব কী করে সেটাই 
ভেবে পাই না। তাই ওসব ঝামেলা থেকে আমি 


দশ হাত দূরে থাকি! আমার কোম্পানির 
টার্নওভার কত বা অন্যান্য আর্থিক প্রশ্নের উত্তর 
দিতে পারেন আমার পার্টনার। তিনিই সব 
দেখাশোনা করেন। তাই আমি আর 


ম্যানেজমেন্ট, খরচ, টার্নওভার নিয়ে মাথা ঘামাই 


না। একজনের পক্ষে ডিজাইনিং এবং ব্যবসা, 
দু'টো দিক দেখা অসম্ভব। আর আমি তো এসব 
নিয়ে মাথা ঘামাতেই চাই না। 


ডিজাইনার পৌশীকের চড়া দাম ফ্যাশনকে 
সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অনেক দুরে 
সরিয়ে রেখেছে। শিল্প তো সকলকে নিয়েই 
সম্ভব, তাই নয় কি? 

পোশাকের চড়া দামের পিছনে যুক্তি আছে। 
ডিজাইনার পোশাকে এমব্রয়ডারি ও নিখুঁত 


কারুকার্য থাকে বলে সেগুলো সস্তায় বিক্রি করা 


চলে না। তবে সকলেই যে বিরাট দামে বিক্রি 
করেন এমন নয়। সম্তায় পোশাক বিক্রি করছে 
এমন কোম্পানিও রয়েছে। আমার নিজের 
কালেকশনে ১,৫০০ টাকা দামের ছেলেদের 
শার্ট রয়েছে। ব্র্যান্ডেড কোম্পানির চেয়ে এর 
দাম অনেক কম। দামি পোশাক কেনা এক- 
একজনের শখ। এক শ্রেণির মানুষ এগুলো 
কিনতে বা ব্যবহার করতে ভালবাসেন। তবে 
এটা তো একটা শিল্প, তাই অন্য শিল্পের মতো 
এরও নিজস্ব খরচ রয়েছে। দামি পোশাক কেনা 


রী 
4515 5571 151 
ভা 778 5িঞট 


শীতের দিনে তৃকের যত মানেই গ্লিসারিন সাবান। 
গ্লিসারিন সাবানে আলাদা করে কোন গ্লিসারিন দেওয়া হয় না। হী ০৮ 
প্রস্তুত প্রনালির মধ্যেই গ্লিসারিন উৎপাদিত হয়। কিন্তু তার পরিমান খুবই কম। 
মাত্র 9-10% যা তৃকের ময়েশ্টারাইজেশনের পক্ষে অত্যন্ত কম। 
আ্যারোমেটিক স্পা কন্ডিশনিং ওয়াশ 
যা রিঠার নির্যাস, গ্রেপসীড অয়েল, হুইটজার্ম অয়েল, ক্যারোটসীড অয়েল ও জোজোবা এবং 


ল্যাভেন্ডার অয়েল এর গুনে ভরপুর ও 100% সাবান মুক্ত যার নিয়মিত 
বারহার শীতের রুক্ষদিনেও তক হয় শিশুর মতো কোমল। ্ 


প্রকৃতি থেকে প্রকৃতির জন্য 


তাই আমরা এনছি 


বন্ধ হলে একটা গোটা ইন্ডাস্ট্রির ক্ষতি হবে। 


তোমার প্রায় সব ডিজাইনেই গোয়ার গন্ধ 
থাকে। একটু অন্যরকম কাজ করতে ইচ্ছে 
হয়না? 

আমার তৈরি পোশাকে যে সব সময় গোয়ার 
নির্ধাস থাকে তা নয়। কিন্তু যখন প্রদর্শনী করি, 
তখন গোয়াকেই প্রাধান্য দিই! এবং এটা 
সচেতনভাবেই করি। দ্যাখো, অন্য প্রদেশের 
নিজন্ব ডিজাইনাররাও নিজেদের স্থানীয় 
ডিজাইন তুলে ধরেন। তোমাদের কলকাতা 
থেকে তো সব্যসাচী রয়েছে, অনামিকা রয়েছে। 
আমার প্রদেশের আমি ছাড়া আর কেউ নেই। 
আমি চাই অন্যদের গোয়ার মানুষ, গোয়ার 
এতিহ্য সম্পর্কে জানাতে। ডিজাইনের মাধ্যমে 
কিন্তু সেটা সহজেই করা যায়। বাকিদের কাছে 
গোয়ার নির্যাস তুলে ধরা আমার কর্তব্য। 
তুলে না ধরেন, তা হলে চলবে কী করে? 
আমি চাই না। অনেক সময় দেখা যায় এস্টার 
লডার, আরমানি এমনকী, গুচিও ভারতীয় 
ডিজাইন ও কারুকার্য নিজেদের প্রোডাক্টে 
ব্যবহার করছে। তারপর তা নিজেদের বলে 
চালিয়ে দিয়েছে। অন্যরা একে যাই বলুন,আমি 
বলি “কালচার স্টিলিং। ওতে আমি বিশ্বাসী নই! 


উৎসবের মরশুম শুরু হয়েছে। এবারে কোন 
রঙের উপর বেশি জোর দেবে? 
এক-একসময় এক-এক রং" এই কনসেপ্টটা 
কিন্তু ওয়েস্টার্ন। উৎসবের মাসে সকলেই একটু 
জমকালো রং ব্যবহার করেন। তবে, আমাদের 
দেশে বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ বিভিন্ন রং পছন্দ 


করেন। বাঙালিরা লাল, সবুজ, হলুদ রং পছন্দ 
করেন। আবার দক্ষিণ ভারতের প্রিয় রং সাদা। 
তাই কোন রং ট্রেন্ডি বা কোন রং ফ্যাশনেবল, 
এটা বলা যায় না। 


ফ্যাশন বললে তোমার কী মনে হয়? 

যা সকলেই মেনে চলে, তাকেই তো ফ্যাশন 
বলে। ফ্যাশন নয়, স্টাইল আমার কাছে অনেক 
বেশি আকর্ষক। তার কারণ, প্রতিটি মানুষের 
আলাদা স্টাইল থাকতে পারে যা শুধু তাকেই 
মানায়। সেটা ফ্যাশনেবল না হলেও ক্ষতি নেই। 


ফিল্মের পৌশাক ডিজাইন করার কথা ভাব? 
না। ফিল্মের জন্য পোশাক আমি কখনওই 
ডিজাইন করব না। সে জায়গায় মণীশ 
মালহোত্ররাই ঠিক আছেন। ফিল্মের পোশাকে 
যে-রকম ডিজাইন ব্যবহার করা হয়, সেসব 
নিয়ে কাজ করতে আমি অভ্যস্ত নই। 


তোমার পছন্দের ডিজাইনার কে? 

দুঃখের বিষয় তাঁরা সকলেই মারা গিয়েছেন। 
তাঁদের মধ্যেও শ্যানেল আমার প্রিয়। শ্যানেলের 
২৯টি আবিষ্কার আজকের মহিলাদের কাছেও 
অত্যন্ত জনপ্রিয়। 


বিয়ে না প্রেম, কোনটায় বেশি আগ্রহী? 
আমি একজন ফরাসি ভদ্রলোকের সঙ্গে গত 
দু' বছর ধরে সহবাস করছি। ফরাসি ভাষায় 
একে বলে প্যাক্সড। এটা ঠিক বিয়ে নয়, তবে 
ফ্রান্সে এর স্বীকৃতি আছে। আমার মৃত্যুর পরে 
আমার যাবতীয় সম্পত্তি তিনিই পাবেন। উনি 
আমার কোম্পানির আর্থিক দিকটাও দেখেন। 
সেই সূত্রে আবার আমি ফ্রান্সে যাতায়াত ও 
চিকিৎসার কিছু সুবিধে পাই। 
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দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল মিস্টুন। সূর্যটা আর 
কিছুক্ষণের মধ্যেই উধাও হবে। সামনে ঘোলাটে 
সমুদ্র আর রাশি-রাশি ফেনা। ঢেউ ভেঙে পড়ার শব্দ 
উঠছে গুমগুম করে। 

“কুল,” সায় দিল রিঙ্গো। 

“শুধু বান্ধবীর অভাব,” দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডোডো। 
ঘাড় ঘুরিয়ে একটু দূরে বসা বিপুল ও কদাকার . 
করে তাকিয়ে ডোডো বলল, “একে এতক্ষণ ধরে 
ঝারি মারছিলি বুঝি? ছ্যাঃ, তোর টেস্ট এত নেমে 
গিয়েছে, মিস্টুন? রিঙ্গো, মিস্টুনটার জন্য আগে 
একটা গার্লফ্রেন্ড খোঁজ তো! ব্যাটা বড্ড ফ্রাস্টু খেয়ে 
গিয়েছে।” 


“বল, না হলে চ্যাংদোলা করে সমুদ্দুরে ছুঁড়ে ফেলে 
দেব,” বলল ডোডো। 
“সেকী রে?” 


“হ। আমাদের পাশের বাড়িতে একজন 
এয়ারহোস্টেস এসেছে, বলেছিলাম না?...” 
দেখা যায়?” 

“হযা। বাবা দেখি আজকাল বসার ঘরে টিভি 
দেখা কমিয়ে দিয়েছে। নিজের ঘরে জানলার 
কাছে টেবিল-চেয়ারে বসে অনেকক্ষণ ধরে - 
ম্যাগাজিন পড়ে। সকালে আজকাল জগিং 
করছে। ভামবেল ভাঁজছে। আয়নার সামনে 
বারবার দেখে ভুঁড়ি কমছে কি না। ব্যাপারটা 
ঠিক...” বলে থামল মিস্টুন। 

স্ট্ানটযাট্যান!” আবহসঙ্গীত দিল রিঙ্গো। 
“ভিও! কাকুর প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। ঝালমুড়ি 
খাবি” বলে ঝালমুডিওয়ালাকে ডাকল 
ভোডো। 

তিন বন্ধ ক্লাস টুয়েলভ্‌-এর পরীক্ষা শেষ করে 
বেড়াতে এসেছে। দীঘা। বোল্ডারের ওপর 
বাঁধানো চওড়া পাঁচিলে বসে ছিল ওরা। 
“ডোডো, তুই চাকরিটা ছেড়ে দিলি কেন?” 
“ও বাবা, সে যাচাকরি!” 

“কেন, কেন?” 

পরীক্ষা শেষ হওয়ার তিন-চারদিন পরই 


করবি? বললাম, করব। একটা ঠিকানা দিল। 
গিয়ে দেখি মালটা এক জ্যোতিষী কাম ফেংশুই 
বিশারদ,” বলতে শুরু করল ডোডো। 
“দাদু-টম্যাটো আর ধনেপাতা দেবেন,” 
ঝালমুড়িওয়ালার উদ্দেশ্যে বলল রিঙ্গো। 
“মালটা একটা গ্রাউন্ড চ্যানেলে ফোনে লাইভ 
প্রোগ্রাম করে।' আমার কাজ ছিল পাশের ঘর 
থেকে বিভিন্ন গলায় ফোন করা, আর বিভিন্ন 
করানো।” 

“তারপর?” 

“দাদু, আপনার টম্যাটোদুটো পড়ে গিয়েছে,” 
বলল মিস্টুন। কথাটা ঝালমুড়িওয়ালাকে 
উদ্দেশ্য করে বলা। ঝালমুডিওয়ালা উবু হয়ে 
টম্যাটো খুঁজতে লাগল। 

“আপনার পায়ের কাছে পড়ে আছে,” ডোডো 
আর রিঙ্গো মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। ঠোঁটে 
হাসির রেশ। 
“লিপস্টিক-টিপস্টিক দিয়ে বিচিত্র সাজগোজ 
করত সে। তারপর দেখি আমার প্রতি বড্ড 
বেশিই যেন সদয়। ভাল কাজ করছি বলে 
গালটাল টিপে দিত, আদর-টাদরও করে দিত। 
কেমন যেন গণ্ডগোল লাগত,” বলে মুড়ি মুখে 
দিল ডোডো। 

“তিনি কি মহিলা?» প্রশ্ন করল মিস্টুন। 
“না। সেখানেই তো প্রবলেম। তিনি পুং। 


“চল এখানে থেকে,” বলল রিঙ্গো। 
“মাছভাজার স্টলগুলোর দিকে চল,” 
বলল ডোডো। 

লাইট ভুলে উঠেছে। সমুদ্রের দিক থেকে 
পাগলের মতো হাওয়া দিচ্ছে। সেই 
দমকা হাওয়ায় উড়ে এসে ডোডোর মুখে 
লাগল দু'টো ঢাউস বেলুন। 

“ওই বাচ্চাগুলোর বেলুন? নাকি ওই 
মেয়েগুলোর?” স্বগতোক্তি করল ডো- 
ডো। তারপর হাঁটা লাগাল ফুচকার 
দোকানে ক্যাচরম্যাচর করা একদল 
মেয়ের দিকে। কোনও এক্সকারশন-পার্টি 
মনে হচ্ছে। ওদের মধ্যে একটা লাল 
চুলওয়ালা মেয়ে ডোডোর দিকে তাকিয়ে 


ছিল। মনে হয়, ওরই বেলুন। 

এসেছিল। এই নাও, সামলে রাখো।” 
মেয়েগুলো সব হাঁ করে, ফুচকা খাওয়া বন্ধ করে 
ডোডোর দিকে তাকিয়ে ছিল। 

“হাউ ইনসালটিং, রিনি,” ওদের মধ্যে চশমাপরা 
একটি মেয়ে বলে উঠল। 

“কী সাহস!” আর একজনের মন্তব্য। 

“স্যারকে ডাক তো,” বলল রোগামতো আর 
একটি মেয়ে। 

দারুণ ঘাবড়ে গিয়ে কথা শেষ করতে পারল না 


রি থেকে এগিয়ে এলেন ওদের 
স্যার। সর্বনাশ! ঘটনা কোথা থেকে কোথায় 
চলে যাচ্ছে! ভাবছিল ডোডো। রাসকেলদু'টো 
এই বিপদের সময়ে কোথায় পালাল? 

“ধুস, হাওয়ায় কিছুতেই সিগারেট ধরানো যাচ্ছে 
না,” রিঙ্গোকে বলল মিস্টুন। 

“যা না,ওই তো মাছ ভাজছে, তাদের উনুন 
থেকে ধরাগে না,” বলল রিঙ্গো। 

“পাগল? একবার বাড়িতে দেশলাই ছিল না। 
গ্যাস জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাতে গিয়ে চুলের 
সামনের দিক পুড়ে ছোট হয়ে গিয়েছিল!” 
“আরে, ডোডোটা কোথায় হারিয়ে গেল?” বলে 
এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল মিস্টুন। 
“সামনে কী যেন একটা ক্যাচাল লেগেছে, 
দেখতে যাবি?” 

“ছাড় তো। বরং খোঁজ নে বিয়ার কোথায় 
পাওয়া যায়।” 

“সর্বত্র। চায়ের দোকানেই পেয়ে যাবি। চল 
তোকে কনডেন্ড মিক্ষ দেওয়া ইয়ামি চা 
খাওয়াই। এখানকার স্পেশালিটি,” বলল 
রিঙ্গো। 

স্যারকে দেখে ডোডো কেঁপে উঠল। এ তো 
লুড়ঝুড়ে বুড়ো নয়। রীতিমতো জিম থেকে 
বেরোনো কলির কেষ্ট। 

“আর কিছু খাবি?” বলল রিঙ্গো। 

“নাঃ। বিয়ারের বোতলগুলো সাবধানে ব্যাগে 
ভরে নে।” 

“দ্যাখ, কে যেন পাগলের মতো দৌড়ে পালাল। 
যেন ভূতে তাড়া করেছে। টি-শার্টটা অনেকটা 
আমাদের ডোডোর মতো।” 

“হ্যা। খুব উঠেছে এই কমলা রংটা। সেই 
জন্যেই আমি কিনিনি”” দাম মেটাতে-মেটাতে 
বলল মিস্টুন। 


0২% 
“আরও যা মেয়েদের সঙ্গে পটরপটর করতে। 


“একটু বেরনোর তাড়া ছিল, তাই বেশিক্ষণ 
থাকিনি,” বলল রিঙ্গো। মিস্টুন ওর দিকে 
তাকাল। 

“ডোডো আমার সঙ্গে কথা বলছিল। নাচ শুরু 
হতেই দেখলাম হঠাৎ ভীষণ এক্সাইটেড হয়ে 
নাচতে-নাচতে সুইমিং পুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। 
ওর দেখাদেখি আরও অনেকে দেখলাম সুইমিং 
পুলে ঝাঁপাল। ও কি সব সময়েই ওরকম 
এক্সাইটেড থাকে?” জিজ্ঞেস করল রিনি। 
“নাঃ!” বলল মিস্টুন। 

“হ্যাঁ” জবাব দিল রিঙ্গো। তারা একে অপরের 
'দিকে তাকাল। ঘাবড়ে গিয়ে আবার একে 
অপরের দিকে তাকিয়ে এবার এক সঙ্গে বলল, 
“কখনও কখনও ।” 

“ভেরি কনফিউজিং।” বলে ঘোড়া থেকে নেমে 
সমুদ্রের দিকে চোখ রেখে ডোডোকে খুঁজতে 
লাগল রিনি। 

“এখনও জোয়ার আছে। বিচে নামার চেষ্টা 
করলে তো ভেসে বেরিয়ে যাবে! আরে, কমলা 
রংয়ের শার্ট না ওর? ওই তো বোল্ডারের খাঁজে 
আটকে রয়েছে!” উত্তেজিত হয়ে বলল রিনি। 
ওরাও দেখতে পেয়েছে। ভয়াবহ ব্যাপার। 
বোঝাই যাচ্ছে কংক্রিটের পাঁচিল থেকে গড়িয়ে 
বোল্ডারের মধ্যে পড়ে গিয়েছে রাতে। ভাগ্য 
ভাল, এখনও সমুদ্রে ভেসে যায়নি। জোয়ার 
থাকার জন্য ওর শরীরের খুব কাছেই ভাঙছে 
বিশাল-বিশাল ঢেউ। 

“স্যারকে ডেকে আনছি এখনই,” বলে জোর 
ঘোড়া ছুটিয়ে হোটেলের দিকে চলে গেল রিনি। 
রিনিদের ব্যায়ামবীর সব্যসাচী-স্যার চলে এলেন 
মিনিটদু'য়েকের মধ্যেই। 

“তোমরা উঠে এসো। বোল্ডারগুলো ভীষণ 
পিছল আর ধারালো। আমি নামছি,” বলে 
সাবধানী পদক্ষেপে তিনি নেমে গেলেন। 
বাকি মেয়েরাও পিছন-পিছন চলে এসেছে। 
নিখুঁতভাবে ডোডোকে উদ্ধার করে আনলেন 
সব্যসাটী-স্যার। 

“ও ঠিক আছে। সামান্য একটু কেটেকুটে গেছে। 
রাতে বেশি চড়ে গেছিল, না? এখানেই ছিলে 
তোমরা রাতে?” বললেন সব্যসাচী-স্যার। 
“হাঁ” বলতে গিয়ে ওরা ওঁর চোখে-চোখ 
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উনিশ কুড়ি 


রাখতে পারল না। আরও কথাবার্তার মাধ্যমে 
তারা ওঁকে জানাল এবার ওরা সকলেই টুয়েল্ভ 
দিয়েছে। “ফুটলুজ' নামে একটা নাচের ব্যান্ডের 
সঙ্গেও ওরা যুক্ত। স্যার হোটেলে ফিরে যাওয়ার 
পর রিনিকেও ধন্যবাদ দিল ওরা। 

“থ্যাঙ্কস রিনি। আমি তোমার কাছে ঝণী,” বলল 
ডোডো। 

ধ্যাৎ, আমি আর কী করেছি? আমি তো শুধু 
স্যারকে ডেকে এনেছি।” 

“হাই, আমি রিঙ্গো।” তালগাছের মতো লম্বা 
রিঙ্গো রিনির এক ছোটখাটো বন্ধুর সঙ্গে ভাব 
জমানোর চেষ্টা করে। 
“হ্যালো,আমি দিয়া।” হেসে বলল মেয়েটি। 
“তুমি মিউজিক ভালবাস?” 

শা” 

“ভেরি গুড। তা হলে আমি এখনই আমার 
দিকে দৌড় লাগাল রিঙ্গো। 

“টেপ ছাড়া ক্যাসেট চলবে কী করে? রিঙ্গো 
টেপও এনো,” গলা চড়িয়ে বলল দিয়া। 

“আরও জোরে বলো। উলটোদিকে হাওয়া 
দিচ্ছে” পাশ থেকে বলল মিস্টুন। 
“রিঙ্গো...টেপ...টেপ!” চেঁচাল দিয়া। 

“আরও জোরে বলো,” মিস্টুন বলল। হঠাৎ 
তার মোবাইল বাজল। “কে, বাবাঃ আমরা ভাল 
আছি, বাবা। না, না, কোনও দুষ্টুমি করছি না।” 
“রিঙ্গো..টেপ!” বিপুল জোরে চেঁচাল দিয়া। 
“আমাদের সঙ্গে মেয়ে? না তো বাবা, আমাদের 
সঙ্গে মেয়ে থাকবে কী করে? রিঙ্গোকে “টেপ, 
টেপ" বলছে£ না, না, ভুল শুনেছ! লাইনে খুব 
ফোনটা মুখ থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে কেটে দিয়ে 
বড় একটা শ্বাস ফেলল মিস্টুন। 

“তোর বলগুলোও আনিস। জল নেমে গেলে 
তোর বলগুলো দিয়ে বিচে আমরা ফুটবল 
খেলব,” রিঙ্গোর উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল মিস্টুন। 
রোদ উঠছে। মিস্টুন ব্যাগ থেকে তার মার্কারি 
সানগ্লাস বের করে পরল। 

“কাল এটা দেখিনি তো?” বলল ডোডো। 
“বাবার। বাবা আজকাল মা'র সঙ্গে বেরোলেই 
দেখি সানগ্লাস পরছে। আগে মা পাশে থাকলে 
এদিক-ওদিক তাকাতে পারত না। এখন সানগ্লাস 
পরে কোনদিকে কাকে দেখছে, মা বুঝতেও 
পারে না। খুব সুবিধে হয়েছে বাবার!” বলল 
মিস্টুন। 

“কিছু খাবে?” রিনিকে বলল ডোডো। 

“নাঃ। এখনও কাল রাতের খাওয়া হজম হয়নি,” 
বলল রিনি। ্ট 
“আমার কিন্তু দারুণ খিদে পেয়েছে। ওই চায়ের 
দোকানে ব্রেড-অমলেট পাওয়া যায়। আমার 
সঙ্গে যাবে?” বলল ডোডো। 

“চিল। তোমার বন্ধু কি ওর বাবাকে নিয়ে 


এভাবেই কথা বলে?” 

“হ্যাঁ। কাল থেকে লাগাতার বলছে। আসলে, ও 
আর ওর বাবা ভীষণ বন্ধু। চা খাবে তো? 
এখানকার চা কিন্তু স্পেশাল,” বলল ডোডো। 
“খাব। কিন্ত দাম আমি দেব।” 

“আমার দামটাও দিও,” হেসে বলল ডোডো। 
“এই, জল নামছে। বিচে লোকজনও আসছে। 
আমি জলে নামছি»” বলে ট্রাউজার আর টি-শার্ট 
খুলে ট্রাউজারের নীচে পরা বারমুডা পরে 
বোল্ডারে পা দিয়ে নীচে নামতে লাগল মিস্টুন। 
“দাঁড়া না, তাড়া কীসের...আমরাও নামব। আগে 


আছে। খুব সাবধান, মিস্টুন। কাল থেকে যথেষ্ট 
হয়েছে। আর নতুন কোনও ঝামেলা চাই না,” 
সাবধান করল ডোডো। 

“তোমরা নিশ্চয়ই এক্সকারশনে এসেছ?” 
“হু ক্লাস টুয়েলভের জিওপ্রাফি এক্সকারশন। 
“রিনি, তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ, আমি তাই... 
“বাবাঃ..অত মেলেড্রামাটিক হোয়ো না প্লিজ!” 
বলল রিনি। 

“আচ্ছা। তোমাকে আমার ভাল বন্ধু হিসেবে 
পেতে পারি তো?” 

“বেশ। সেটা হতে পারে।” 

“কালকের ঘটনা নিয়ে কোনও হার্ড ফিলিংস 
নেই তো?” 

“নাঃ! সে কালকেও ছিল না। এবার আমার 
ফোন নম্বর চাইবে তো?” 

“কেন, আপত্তি আছে?” 

“হ। নিয়মিত ফোন বা মেসেজ না করলে নম্বর 
দিতে আপত্তি আছে,” বলল রিনি। 
ডোডোর মুখে হাসি ফুটে উঠল। রিঙ্গো তার 
টেপ এনে “দিল চাহতা হ্যায়” চালিয়ে মুখে তার 
বাংলা করে গাইছে “মন চায় যে রে...।” সঙ্গে 
প্রদর্শন করছে তার নাচ। ফুটলুজ'ব্যান্ডে 
নিয়মিত নাচে বলে তার নাচের স্টেপ খারাপ 
নয়। সামনে বসে দিয়া খিলখিল করে হাসছে 
আর হাততালি দিচ্ছে। ট্রান্সপারেন্ট বউদির 
মোটাসোটা স্বামী পাড়ে বসে ঘামছে আর ডাব 
খাচ্ছে। মিস্টুন কোথা থেকে একটা টিউব 
জোগাড় করে তাতে বউদিকে বসিয়ে ঠেলতে- 
বলছে, “এবার একটা বড় ঢেউ আসছে। চিন্তা 
করবেন না।” 

এখানেও আবছা শোনা যাচ্ছে রিঙ্গোর গান, “মন 
চায় যে রে...” 


ছবি: নির্মলেন্দু মণ্ডল 


নারী নক্ষত্র 


ওই ঘাটে কত নারী কতশত বর্ষ ধরি, রচিয়াছে সর্বনাশা 
০টি... নারীদের নাড়িনক্ষত্র জানালেন দীপাংশু আচার্য 


নমেভয় কহিলেন, “হে মুনিবর! আপনি কহিলেন যে, নারী নামক 
ভয়ঙ্কর মনুষ্যেরা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া মহা ধুম মচাইবেন। ইহারা কী 
প্রকার মনুষ্য হইবেন এবং পৃথিবীতে জন্মাইয়া কী-কী 
উৎসুক হইতেছি। আপনি দয়া করিয়া সবিস্তারে 
বর্ণনা করুন।” 


করিতেছি। আপনি শ্রবণ করুন। যাঁহাদিগের 
৩২-২৪-৩৫, তীহারাই নারী।” 
জনমেজয় কহিলেন, “পুরা মাখন!” 


দুরত্ত সব মডেল 

ই মেল বড় এসেনশিয়াল। হিমেল হাওয়ায় দুরস্ত সব মডেল 
গবেট ছিলাম ত্যান্দিন, আজ বুকের ভিতর প্রেম জেগেছে অচেল। 
লোটন-লোটন পায়রাগুলো আজ সায়রাবানুর মতোই ফুরফুরে 
পাত্তা দিলেই ঘ্যাম বাড়াবে, হাত বাড়ালেই পালিয়ে যাবে উড়ে। 
প্রেমের ঝুলি নিঃস্ব, তাও বিশ্বকবির ভাব করে পেন ঘষি 
যাক্‌গে বলে ঘুমোতে যাই। ভাগ্যে গুরু জুটছে না উর্বশী! 
আসবে বলো, ভাসবে বলো, চুটিয়ে ভালবাসবে বলো রোজ 
শিরিষ গাছে পেত্তি নাচে, তিরিশ বছর গার্লফ্রেন্ডের খোঁজ 
জীবন তবু পিছনপাকা। শহুরে পথ...পিছু নিয়েছি তোমার 
সবাই এখন টম ত্যান্ড জেরি, সবাই এখন ব্যাঙ্গমী-্যাঙ্গমা 
ফোকলা দাতে একলা আমি। দেবদূতেরা যাচ্ছে ডিস্কো থেকে 
বারমুডাতে ঘাপটি মেরে ড-এ ডাইনো ঘুমোচ্ছে নাক ডেকে। 
ঘুমোক। ওকে ডাকব না আর। রাখব না আর কবির মতো দাড়ি 
লাঞ্চে হাক্কা চাউ সীটাব, ধাকা দিয়ে পালিয়ে যাবে গাড়ি। 
চলার পথে কলার খোসা, গলায় তবু জীবনমুখী গান 

ঘুম পাড়াবে গব্বর সিং, ঘুম ভাঙাবে দুষ্ট আ্যালার্ম লুকে 
পার্ট-ওয়ানে গাড্ডা খেয়ে আড্ডা মারি চাটুজ্জ্যেদের রকে। 
তত্বী দেখে থমকে দীড়াই, চমকে বেড়ায় ধন্যিপাড়ার দাদা 
ছিটকে এসে জামায় লাগে একের পর এক মিনিবাসের কাদা 
জক্ষেপ করছি না। আমার পিছনপাকা জীবন বাউন্ডুলে 

দুরন্ত সব মডেল, তাদের ভাইচ্যাল স্ট্যাট দেখছি টিভি খুলে। 
যতই দেখি ততই ভাবি, আমায় কবে ভালবাসবে তুমি, 
মুখের উপর সস্তা মেকআপ, বুকের ভিতর দশটা মরুভূমি... 
ধুর শালা! সব ফালতু! ওসব চশমাপরা ক্যাবলা আমি নই 
পোসেনজিতের মতো সেজে সোন্টুমনা তোমায় পটাবই! 
-নের পরে দিন যে গেল, একইরকম এপ্রিলে আর জুনে 
ভামার কবে হিল্লে হবে, মস্তি করব নিজের হানিমুনে __ 
বলছে আমায় দুরস্ত দুই চিকনা মডেল, করিনা আর রানি। 


চুটকি হলেও সত্যি 

হেনরাধীপ! আনাড়ি নারী-বিদ্বেবী বলিয়া গাল পাড়িবেন না প্লিজ! 
সাউ্বাতিক সমালোচনা করিব এমন দুঃসাহসী আমি নই। কিন্তু প 
উহাদের লইয়া সহস্র চটকদার চুটকি কলিযুগে প্রচলিত হইবে। যর 
মহারাজ, মাইরি বলছি, ুটকি হলেও সেগুলি অসত্যনহে। আপনি 
শ্রবণ করিয়া ধন্য হউন। চক 


স্পা ০, 


পৃথিবীতে একটিমাত্র জীব মানুষের সমকক্ষ। সেটি হল নারী। 


জল 
পৃথিবীতে দু'টি মাত্র নারী ভাল। একজন মারা গিয়েছেন, শ 
অন্যজন এখনও জন্মাননি! দে 


নারীদের নিয়ন্ত্রণ করার তিনটি মাত্র উপায় আছে। অবশ্য 
উপায়গুলো কেউ জানে না। 


টি পৃথিবীর সবচেরে সত্যবাদী নারী তিনিই, যিনি তার বয়স, 
ওজন এবং স্বামীর মাইনে ছাড়া কোনও বিষয়েই মিথ্যে 
বলেননা। 


দু'ধরনের নারীরা খুব সাউ্ঘাতিক! একদল, ষীরা রান্না করতে 
পারেন, কিন্তু করেন না। দ্বিতীয় দল, যাঁরা রান্না করতে পারেন না, 
কিন্তকরেন! 


গত কুড়ি বছরে অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে। কোনও-কোনও নারীর 
বয়স চার বছর বেড়েছে। 


জ্যোতিষসম্তরাট হিজিবিজি শাস্ত্রী গণনা করে বলে দিতে পারেন রাত 
আড়াইটের সময় বৃহস্পতির অবস্থান কী হবে, কিন্তু নিজের ্ত্ী সম্পর্কে 
তিনি এরকম ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন না! 


একজন বিখ্যাত লেখক তার একটি পুরস্কারপ্রাপ্ত বইয়ের উৎসর্গপত্রে 
লিখলেন, “বইটি উৎসর্গ করলাম আমার স্ত্রীকে, যাঁর অনুপস্থিতিবিনা এই 
বই লেখা সম্ভব হত না। 


যে মাংসের ঝোলটা রেঁধেছিলাম, সেটা আমার পোষা কুকুর টমি খেয়ে 
নিয়েছে।” স্বামী সাস্তবনা দিয়ে বললেন, “কেঁদো না। আমি তোমাকে 
আর-একটা কুকুর কিনে দেব।” 


জনমেজয় কহিলেন, “হে মুনিপুঙ্গব! শত নারী বিকশিত হউক। আপনি 


সত্বর অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করুন! 
পপ 


মোচড়ে অফ স্ট্যাম্পের বল মিড-উইকেট 
বাউন্ডারিতে পাঠাতে দক্ষতার পাশাপাশি 
দরকার কঠোর অনুশীলনেরও। ভারতীয় 
ক্রিকেট তো এখন একটা বল্যাঙ্ক চেকের মতো। 
সাফল্য পেলে নিজেই ঠিক করতে পারবে কত 
আয় করবে! শুধু পয়সা কেন, তার পাশাপাশি 
গ্ল্ামারও আছে! তাই অভিভাবকরা ছেলেদের 
ছেলেবেলা থেকেই সচিন-সৌরভ তৈরি করার 
জন্য লাইন লাগান একটা ভাল ক্রিকেট কোচিং 
সেন্টারে! যারা এতদিন স্বপ্ন দেখেছ ভাল 
ক্রিকেটার হওয়ার, তাদের জন্য আমরা নিয়ে 
এসেছি কলকাতাসহ কয়েকটি জেলার 

কিছু কোচিং সেন্টারের হদিস। তা হলে আর 
কী! দরকার শুধু কোমর বেঁধে লেগে পড়ার! 


ময়দান সংবাদ 
একটা সময় ছিল যখন ময়দান বলতে 
ফুটবলকেই বোঝানো হত। ভারতীয় ক্রিকেট 
দলে বাঙালি খেলোয়াড়ের সংখ্যা ছিল একটা 
বড় শূন্য! কিন্তু ফিনিক্সের মতো সৌরভের 
উান বাংলায় ক্রিকেটকে বলতে গেলে নতুন 
অক্সিজেন দিয়েছিল। ভারতীয় ক্রিকেট দলে 
জায়গা পাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে কচিকাঁচার দল ভিড় 
করতে লাগল ক্রিকেট কোচিং সেন্টারে। 
কলকাতার ময়দান এলাকায় যে সব ক্রিকেট 
প্রশিক্ষণকেন্দ্র রয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
কয়েকটির নাম ও ঠিকানা দেওয়া হল: 


পি সেন মেমোরিয়াল ক্রিকেট কোচিং সেন্টার 
অনুশীলনের দিন ও সময়: শনিবার ও রবিবার 
সকাল। 
ভর্তির ফি: ৫৮০ টাকা। 
মাসিক ফি: ১৮০ টাকা। 
(যোগাযোগ: ৯৮৩১১-২৭০৫১। 

অরোরা আ্যাসোসিয়েশন 
অনুশীলনের দিন ও সময়: রবিবার সকাল। 
ভর্তির ফি: ৪০০ টাকা। 


৪২ ৪ ডিসেম্বর ২০০৫ 


উনিশ কুড়ি 


মাসিক ফি: ১০০ টাকা। 
(যোগাযোগ: ৯৮৩০৩-৯২২১০। 
মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব 
অনুশীলনের দিন ও সময়: মঙ্গলবার, বুধবার, 
শনিবার ও রবিবার (সকাল ৭টা থেকে ১০টা)। 
ভর্তির ফি: ৭০০ টাকা। 
মাসিক ফি: ২০০ টাকা। 
(ফোন: (০৩৩) ২২৪৮-৩১৯৪। 
অরুণলাল ক্রিকেট কোচিং সেন্টার 
অনুশীলনের দিন ও সময়: বৃহস্পতিবার ও 
শনিবার (সকাল সাড়ে ন'্টা থেকে ১১টা এবং 
দুপুর আড়াইটে থেকে পাঁচটা)। 
ভর্তির ফি: ১,৮০০ টাকা। 
মাসিক ফি: ৩০০ টাকা। 


যোগাযোগ: ৯৮৩১০-২৩১৩২। 
ক্রিকেট কোচিং 


অনুশীলনের দিন ও সময়: শনিবার ও রবিবার 
(সকাল সাতটা থেকে)। 
ভর্তির ফি: ৫০০ টাকা। 
মাসিক ফি: ১০০ টাকা। 


(ফোন: (০৩৩)২২৪৮-২৬৬৫। 


ঈকলকাতা কড়চা 
কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে আছে বিখ্যাত 


১২৫, হেমচন্দ্র ্কর লেন, 
কলকাতা-৭০০ ০১০। 


(ফোন: ০০৩৩) ২৩৫২-৮২৫১। 

অশোক মলহোত্র ক্রিকেট আ্যাকাডেমি 
৪৯ বি, গোবিন্দপুর রোড, 
কলকাতা-৭০০ ০৪৫। 
ফোন: (০৩৩) ২৪১৭-১৭৭৭। 

ক্লাব ক্রিকেট কোচিং সেন্টার 
১ সি, লেক রোড, 
কলকাতা-৭০০ ০২৯ 
ফোন: (০৩৩) ২৪৬৩-২১৮২। 
কোচিং সেন্টার 

৩৭/২৬ রাজা মণীন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০৩৭ 
যোগাযোগ: ৯৮৩০০-৮৪ ১৭৯। 

পঙ্কজ রায় 
সি এল-৯৩, সল্ট লেক, 
কলকাতা-৭০০ ০৯১। 
ফোন: (০৩৩) ২৩৩৭-৫৩৩৭। 

মেনল্যান্ড সম্বরণ ক্রিকেট আযাকাডেমি 
বিবেকানন্দ পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০২৯ 
ফোন: (০৩৩) ২৪৬৩-৯৪৬২। 

বরুণ বর্মণ ক্রিকেট 
২৫ এ, মুখার্জি পাড়া লেন, 
কলকাতা-৭০০ ০৩১ 
(যোগাযোগ: ৯৮৩০৩-৯২৬৯৭। 


কঁজেলার খবর 
যারা জেলায় থাক, তারা নিশ্চয়ই বেশ 
খেপে গিয়েছ। শুধু কলকাতা আর 
কলকাতা ! আরে তা নয়, জেলার খবরও তো 
আমরা জোগাড় করেছি। শুধু তাই নয়, সেরা 
জায়গার খবরটাই দিচ্ছি। 


উত্তরবঙ্গ 

€ শুভজিৎ মিত্র (দানু) মেমোরিয়াল ক্রিকেট 

কোচিং সেন্টার 

শিলিগুড়ি জাগরী সংঘ, সূর্ধনগর 

পা: রবীন্দ্র সরনি, শিলিগুড়ি-৭৩৪৪০৬ 

কোন: (০৩৫৩) ২৫৯৭০৮৭/৯৮৩২০-১৫২২৩। 

€ উদয়ন ক্রিকেট আ্যাকাভেমি 

ি আর এম রোড, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২৩ 
কান: (০৩৫৬) ৪২৫৯২৭৬। 


গাম কিকেট কোচিং স্টার 


ড়া-৭১১ ১০৬। 


১3. বগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি লেন, হাও! 


(০৩৩) ২৮৭৭-৭২৮৯। 


€ জগাছা থানা জোনাল স্পোর্টস 
আযাসোসিয়েশন 


ভিআইপি কলোনি, জগাছা, হাওড়া-৭১১ ১১২। 
(ফোন: (০৩৩) ২৮৭৭-১৩৩০। 


বর্ধমান 
গু দুর্গাপুর ক্রিকেট ক্লাব 
১৪/১৮, শিবাজি রোড, দুর্গাপুর-৭১৩ ২০৪। 


যোগাযোগ: ৯৪৩৪২-৫১৯৯৭। 


গু শাস্তিদেবী ক্রিকেট কোচিং সেন্টার 
২১ জিটি রোড, আসানসোল, বর্ধমান-৭১৩ ৩০১। 
(ফোন: ৯৪৩৪০-০৯৫১৮। 


পশ্চিম মেদিনীপুর 

€ ঝাড়গ্াম ক্রিকেট আযকাভেমি 
রঘুনাথপুর, ঝাড়গ্রাম-৭২১৫০৭। 
যোগাযোগ: ৯৪৩৪২-৪২৫৫৭। 


উত্তর ২৪ পরগনা 


গু নৈহাটি স্পোর্টিং ক্লাব 
বরদা ব্রিজ (ইস্ট), নৈহাটি স্টেডিয়াম। 


যোগাযোগ: ৯৮৩১১-৩১২২১। 


ঞঁকিট্স কিনবে কোথা থেকে 

কোন কোচিং সেন্টারে ক্রিকেট শিখবে, তা না 
হয় ঠিক হল, কিন্তু খেলার কিট্‌স কিনবে কোথা 
থেকে কানটার কত দাম, এগুলো সম্পর্কেও 
একটা ফান্ডা তৈরি করে নাও। 

কলকাতার মহাত্মা গাঁধী রোড ও ময়দান 
দোকান আছে। সেগুলোতে গিয়ে খোঁজ নিয়ে 
দেখতে পার। বেশ সস্তায় ভাল কোয়ালিটির 
ব্যাট, বল, গ্লাভ্স, প্যাড প্রভৃতি পেয়ে যাবে। তা 
ছাড়াও, আমরা বেশ কয়েকটি দোকানের নাম 
দিয়ে দিলাম। 


জি কে স্পোর্টস। কলকাতায় এদের দু'টি 
শোরুম আছে। 

ক. ৩০ জওহরলাল নেহরু রোড, 
কলকাতা-৭০০ ০১৬ 

ফোন: (০৩৩) ২২২৯-৬৫২৩/৯৯৩৮। 

. ৬৮ বি, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, 
কলকাতা-৭০০ ০১৯ 

(ফোন: (০৩৩) ২২৮১-৪৫১৪। 


+বাগচি স্পোর্টস, ১ সিকদার বাগান স্্ি, 


কলকাতা-৭০০ ০০৪। ফোন: (০৩৩) ২৫৪৩-৮০৪৯। 


ঞঁকী কী কিট্‌স দরকার 
ক্রিকেট খেলা শিখতে গেলে কিন্ত ট্যাক থেকে 
বেশ ভাল পরিমাণের রেস্ত খসাতে হবে। 
প্রথমেই আসা যাক ব্যাটের কথায়। কোন 
কোম্পানির ব্যাট ব্যবহার করবে, কত ওজনের 
ব্যাট ব্যবহার করলে তোমার সুবিধে হবে (ভারী 


“টেনিস-এলবো” হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল!), সেটা 
তোমাকে তোমার কোচ-কাম গাইডই ভাল 
উপদেশ দিতে পারবে। আমরা কয়েকটি 
জনপ্রিয় কোম্পানির ব্যাটের মোটামুটি দাম দিয়ে 
দিলাম। 


0ডি এস সি__ ৩৫০ থেকে ৫,০০০ টাকা। 
0আর এন এস-_ ৩৫০ থেকে ৪,৫০০ টাকা। 
টেকেজি__ ৩৫০ থেকে ৪,৫০০ টাকা। 
0এস এস, বি ডি এম, এস এফ __-৩৫০ 
থেকে ৬,০০০ টাকা। 

0এস জি-__৩৫০ থেকে ৭,০০০ টাকা। 


সাদা বলই হোক বা লাল বল, কোন 


কোম্পানির বল কিনছো, তার উপর নির্ভর 
করছে কত পয়সা লাগবে! এস এস, বিডি এম, 
এস জি, এস এফ প্রভৃতি নামী কোম্পানির 
বলের দাম মোটামুটি ৯০ টাকা থেকে শুরু করে 
৬০০ টাকা পর্যন্ত হয়। 

ক্রিকেট কোচিং সেন্টারে ভর্তি হওয়ার আগে 
ভাল স্পাইক দেওয়া একটা স্পোর্টস জুতো 
অবশ্যই দরকার। সাধারণ কেড্স বা সাদা জুতো 
পড়ে খেলতে গেলে দৌড়াদৌড়ির সময় পা 
মচকে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। লোকাল 
লেদারের একাট জুতোর দাম যেখানে ২৭৫ 
টাকা থেকে শুরু, অন্যদিকে ভাল কোম্পানির 
(আ্যাডিডাস, নাইকি, রিবক) জুতোর দাম ৬০০ 
টাকা থেকে শুরু হয়ে তিন-চার হাজার টাকা 
পর্যন্ত হতে পারে। 
+ব্যাট, বল, জুতো ছাড়াও আর যে-যে কিট্‌স 
দরকার, সেগুলোর তালিকা নীচে দেওয়া হল। 
লেগ প্যাড লোকাল ফাইবারের দাম ৩২৫ 
থেকে ৪৫০ টাকার মধ্যে। ভাল লেদারের জন্য 
খরচ পড়বে ২৭০ টাকা থেকে ৩,৫০০ টাকার 
মধ্যে। 

গ্লাভস ৭৫ টাকা থেকে শুরু করে ১২০০ 
টাকা। 

হেলমেট ২২৫ টাকা থেকে শুরু করে 
১,০০০ টাকা পর্যন্ত। 

»হাইপ্যাড ৭৫ টাকা থেকে শুরু করে ৫০০ 
টাকা পর্যস্ত। 

+এলবোগার্ড ৪৫ টাকা থেকে শুরু করে ২০০ 
টাকা পর্যস্ত। 

সচেস্টগার্ড ১৭৫ টাকা থেকে শুরু করে ৪০০ 
টাকা। 

এত কিছু রাখার জন্য একটা ভাল ব্যাগ 
দরকার। ব্যাগের দাম মোটামুটি ১৫০ থেকে 
শুরু করে ২,০০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। 


৬৫ 
৪ ডিসেম্বর ২০০৫ রড 


(প্রম ও বিয়ে: কজনের সঙ্গে 
হওয়াটাই _. ভাবিক ও সামাজিক 


& কষ 
আমার বান্ধবীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রায় 
বছরদু'য়েকের। আমি ওকে খুব ভালবাসি এবং 
ও আমার খুবই ভাল বন্ধু। কিছুদিন আগে ও 


অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হয়ে তবেই বিয়ো 
কোরো। এই কথাগুলো বরং বান্ধবীকে পরিষ্কার 


। উত্তর দিয়েছেন করে বুঝিয়ে বলো। ভালবাসা এবং প্রেমের 
| ভীমি সঙ্গে দায়িত্বের প্রশ্নও জড়িয়ে থাকে। শুধু মজা 
ডঃপৃদ্বীশ করে সময় কাটানো এই ধরনের সম্পর্কের 


অত্যন্ত শোচনীয়। ওর কথা 


সব 
মি একবার নাইনে 


০] 


হঠাৎ করে আমাকে প্রোপোজ করে। 


ব্যাপারটা আমার কাছে একেবারেই 
অপ্রত্যাশিত। প্রথমটায় হেসেই উড়িয়ে 
দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, 
ব্যাপারটা খুবই সিরিয়াস। আমি কিন্তু কখনও 
প্রমন করে ভাবিনি। ওর কথায়, প্রেম ও বিয়ে 
একজনের সঙ্গেই হয়। এটা মেনে নেওয়া 
আমার পরিস্থিতি অনুারী একেবারেই 
অসম্ভব। আমার বক্তব্য শোনার পরেও ও 
নিজের সিদ্ধান্তে অনড়। আমি কিন্তু ওকে 
কোনওভাবেই দুঃখ দিতে চাই না। এসবের 
জন্য নিজেকে খুব দোষী মনে হয়। সব 0 
মিলিয়ে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।. নাত 
অকর্দীপ, কলকাতা 


তুমি তোমার বান্ধবীকে দু” বছর ধরে 
ভালবেসেছ। এখন ও তোমাকে প্রোপোজ 
করেছে। এটাই তো স্বাভাবিক এবং সবচেয়ে 
প্রত্যাশিত। প্রেম ও বিয়ে একজনের সঙ্গে 
হওয়াটাই স্বাভাবিক ও সামাজিক। তাতে 


কোনও সমস্যা থাকে না এবং পরবর্তী জীবনও 

সুখের হয়। হ্যা, এখনই বিয়ের চিন্তা না করে 

তুমি বরং তোমার পড়াশোনা শেষ করো। কেটে যায়। তখন ওর সে 

নিজেকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করো। পুরোপুরি বন্ধ। রাস্তায় দেখা হলে হয়তো 


88 ৪ ডিসেম্বর ২০০৫ 


উনিশ কুড়ি 


যাচ্ছ। তোমার কথায় এবং অন্য বন্ধুর সঙ্গে 
তোমার শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া দেখে 
বোঝা যাচ্ছে যে, তোমার মধ্যে সমকামী 
মনোভাব আছে। তোমার বর্তমান মানসিক 
পরিস্থিতির সমাধান চিঠির মাধ্যমে সবিস্তারে 
জানানো সম্ভব নয়। তুমি তাড়াতাড়ি কোনও 
সাইকায়ান্িস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করো। 
হা 
ঁ “উনিশ কুড়ি'র মনের খবর বিভাগে 
1 চিঠি পাঠাও এই ঠিকানায়: 
উনিশ কুড়ি, মনের খবর বিভাগ 

1 ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট 

রর কলকাতা: ৭০০ ০০১ 

ু ই-মেল করতে হলে: 

| 071911001089001181.001 
চু 


আজকের টিনএজারদের মতো খোলামেলাভাবে আমার 
টিনএজ কাটেনি। সেজন্য অবশ্য আমার কোনও আফসোস 
নেই। ছেলেবেলা থেকেই একটু নিয়মকানুনের মধ্যে ছিলাম। 
পরে অবশ্য শাসন আলগা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমার নিয়ম 
ভাঙতে তেমন ইচ্ছেও করত না। আড্ডা মারা, হই-হুল্লোড 
করা, সিনেমা দেখা __ এই বয়সের ছেলেমেয়েরা যা-যা করে 
আর কী, সেসব যে একেবারেই করিনি তা নয়। তবে এখন 
এসব অনেক বেশি করি! 


| শোনা এবং গান, দু'টো একসঙ্গে চালাতে কোনও 

ধে হয়নি? 

আমার বাবা ছিলেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শিক্ষক। মাকেও 
ছেলেবেলা থেকেই দেখেছি রেওয়াজ করতে। তাই স্সান- 
খাওদাওয়া, পড়াশোনার মতো রেওয়াজটাও যে রোজ করতে 
হয়, এটাই জেনে এসেছি চিরকাল। আমার বাবা কোনও 
কারণেই গান বন্ধ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। ফলে আমিও 
পড়াশোনার পাশাপাশি গান চালিয়ে যেতাম। 


৮৯ তখন থেকেই কি ঠিক করেছিলে গানকে পেশা হিসেবে বাংল 


নেওয়ার কথা? 

জাসলে এভাবে লক্ষ্যকেন্দ্রিক গান শেখার ব্যাপারটা আমার 
মধ্যে কখনও ছিলই না। আমি টালিগঞ্জ সঙ্গীত শিক্ষা 
জাকাডেমিতে গান শিখতে যেতাম। ওখানে বছরে একবার 
করে গ্রেডেশন-টেস্ট হত। তাতে ভারতের নামী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত 
বিশারদরা আসতেন এবং সামনের সারিতে বসে থাকতেন। 
[সখানে আমাদের খেয়াল পরিবেশন করতে হত। বুঝতেই 
পারছ, এর জন্য সারা বছর ধরে প্রস্ততি নিতে হত। কিন্তু এর 
পাশাপাশি আমি ইংরেজি সাহিত্যে এম এ-ও করে 
ফেলেছিলাম, পরীক্ষাটরীক্ষা দিয়ে স্কুলে পড়ানোর কথাও 
ভবছিলাম। কাজেই নিজের পায়ে দীড়াব, সেটা ঠিকই ছিল। 
হবে গান না পড়াশোনা, তা নিয়ে সংশয় ছিল। 


সাতে সুযোগ পেলে কী করে? 


অবসর সময়ে কী ব 


সাক্ষী নঁকাুর 


শুরু হয়েছিল ই-টিভি বাংলার “সা থেকে সা” গানের 
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আমি “স্লো বাট স্টেডি”ন 


শুনে পছন্দ হওয়ায় উনি জানতে চেয়েছিলেন যে এই 
প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে আমি ইচ্ছুক কিনা! আমি “সা থেকে 
সা'-তে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। আমার গলায় বিভিন্ন ধরনের 


লক্ষ্যকেন্দ্রিক 


গান শুনে নচিদার পছন্দ হয়। “তাল অডিও” থেকে আমার গান রথ 
দু'টো আযালবামও বের হয়। তারপর থেকে এই চলছে... ব্যাপারটা 
কখনও 


হ্যাঁ, সেই হিসেবে দেখতে গেলে বছরে প্রচুর গান বের করায় 
আমার একটু আপত্তি আছে। এখন এত গান বের হয় যে, 
তাদের ভিড়ে ভাল গান খুঁজে পাওয়া যায় না। পুরনো দিনে 
গান এত জনপ্রিয় হত কারণ, তখনকার শিল্পীরা খুব কম গান 
বের করতেন। আমি স্লো বাট স্টেডি নীতিতে বিশ্বাসী। আমি 
স্পেসটুকু তাদের দেওয়া উচিত। তাই বছরে একটা করে 


ছিলইনা 


আমার তো মোটেও সেরকম মনে হয় না। আমি বাংলা 
নাচছে। শ্রোতাদের বেশিরভাগই তো এই জেনারেশনের চা 
ছেলেমেয়ে ব্যান্ডের পারফরম্যান্স তো বেশিরভাগ 

সময়েই পরে থাকে। আমি কিন্তু কখনও তাদের মধ্যে 

কোনও উসখুস ভাবও দেখিনি। 


বইপড়তে, সিনেমা দেখতে এবং অবশ্যইগান, 
শুনতে ভালবাসি। আমি খুব বেশি ভারত 
করে লতা মঙ্গেশকরের গান শুনি। শী) | 


ভর মামার বাড়ির সঙ্গে নচিদা, মানে নচিকেতা চক্রবতীর 

গাযোগ ছিল। মা একটি ক্যাসেটে আমার গান রেকর্ড করে 
হ পাঠিয়েছিলেন। তখন ই-টিভি বাংলা থেকে নচিদার 
কহ "সা থেকে সা" অনুষ্ঠানটির প্রস্তাব এসেছিল। আমার গান 


ভোঁসলে, মুকেশ তো আছেনই। তবে পাশ্চাত্য 
সঙ্গীত খুব বেশি শোনা হয় না আমার। আমার, 


মনে হয় এই অভ্যসটা আমাকে একটু 
বাড়াতে হবে। 


প্রত্যেকটি মানুষের জাতি-ধর্মকে প্রবলভাবে 
পাত্তা দেওয়া। ভেদাভেদ সৃষ্টি করে বিভিন্ন 
মানুষের মধ্যে পক্ষপাত্তিত্ব বজায় রাখার এই 
উপায় কিন্তু বেশ ভাল। কে বাঙালি, 

কে পঞ্জাবি, তা মানুষের চেহারায় খানিকটা স্পষ্ট 
হয়ে ওঠে। তবে পদবি ব্যবহার না করলে 
্রাক্ষণ, কায়েস্থ, নমোশুদ্র নিয়ে আর মাথাব্যাথা 
থাকবে না। সকলের উপর মানুষ সত্য, এই 
প্রবাদের কথা মনে রাখলেই বোঝা যায় নামই 
যথেষ্ট, পদবি নয়! 


হয়ে ওঠে। আমাদের সমাজে স্তরায়ণ রয়েছে। 
তাই পিছিয়ে পড়া জাতিদের এগিয়ে নিয়ে 

যাওয়ার যে ব্যবস্থা সরকার থেকে করা হয়েছে, 
তার সুবিধে অনেক অযোগ্য মানুষ ভোগ করে 
থাকেন। আবার সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি করতেও 
কুমারী মা স্বীকৃতি লাভ করেছেন সেই সমাজে 


বৈষম্যর মাধ্যমটা বাদ দেওয়া দরকার 


এম বর্ষ সিভিল ইঙভিনিয়ারিং 
বিয়ের পর মেয়েদের সাধারণত স্বামীর পদবি 


অবসান ঘটবে। সমাজের স্তরায়ণ যে সমস্ত 
অসুবিধের সৃষ্টি করেছে, তার বিরুদ্ধে লড়তে 
গিয়েই তো সংরক্ষণ প্রথা চালু করা হয়েছে। 
কিন্তু সংরক্ষণের জন্য যে এক নতুন রকমের 
বৈষম্যর সৃষ্টি হয়েছে তা আরও ভয়ানক। 
বৈষ্যমের মাধ্যমটাই যদি বাতিল করে দেওয়া 
হয়, তা হলে আর ঝামেলা থাকে না। 


অনেক মানুষ এক নাম, বিভ্রাট দেখা দিত 


পাল 
টা 
লোউি ব্রেবোন কলেজ, কলকাতা 
পদবির প্রচলন না থাকলে আমাদের গানের 
জগতে তো বিরাট বিভ্রাট দেখা দিত। অভিজিৎ 
সাওয়ান্ত না অভিজিৎ? কে কোন গান গাইল 
বোঝার উপায় থাকবে না। গান শুনে বোঝা 
গেলেও, পদবি দিয়ে না বোঝালে খবরের 
কাগজে কার সম্পর্কে কথা হচ্ছে, সেটাই তো 
বোঝা যাবে না। গুলিয়ে ঘোল হয়ে যাওয়ার 
হাত থেকে আমাদের বাঁচায় এই পদবি। 


পদবি ব্যবহার করা হয়। শুধু আমাদের সমাজে 
করা হয়েছে। পৃথিবীর অদিম জাতিদের মধ্যেও 
পদবি ব্যবহার দেখা যায়। আমাদের পরিচয় 


ব্যবহার করতে হয়। পদবি ব্যবহার উঠে গেলে 
ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য 


চি ৪ ডিসেম্বর ২০০৫ 


উনিশ কুড়ি 


কেবল আমাদের নিজেদের নামের মধ্যে শেষ 


হওয়ার প্রধান উপায় পদবি! বর্তমান সমাজে 
আরও গুরুতর কারণে পদবি ব্যবহারের 
প্রয়োজন রয়েছে। রেলের ফর্মে নিজের নামের 
সঙ্গে অতি অবশ্যই পদবি লিখতে হয়, যাতে 
বিপদের সময় তাকে সহজেই শনাক্ত করা যায়। 


বংশ পরিচয়ের জন্য পদৰি প্রয়োজন 
শুভশ্রী সরকার 


ভৃতীয বর্ষ, বিএ 

পদবি ব্যবহার করা অবশ্যই উচিত। পদবি 
ব্যবহারে ছেলেটির বা মেয়েটির বংশ পরিচয় 
অ্ষুপ্ন থাকে। আমাদের সমাজব্যবস্থা পশ্চিমী 
বিচার করেই বিয়ে হয়। তা ছাড়া, যে সমস্ত 
জাতি বা উপজাতি চাকরির ক্ষেত্রে সুবিধে 
পাচ্ছে, তার মূলে রয়েছে তাদের পদবি। এই 
পদবি ছিল বলে একটা সময় তারা পিছিয়ে 
পড়েছিল। কিন্ত আজ সরকারের চেষ্টায় তারা 
বিভিন্ন সুযোগ পেতে পারে। শুধু জাতি নয়, 
কোন প্রদেশের লোক তাও জানা যায় পদবি 
দিয়েই। আর্তজাতিক স্তরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
একজন ভারতীয়, তবুও তিনি যে বাঙালি 
সেটাও সকলেই মনে রেখেছেন! এই ব্যাপারটা 
প্রত্যেক বাঙালির কাছে গর্বের বিষয়। 


! ৪ জানুয়ারি ২০০৬ সংখ্যার বিতর্কের বিষয় শ 
“সরকারি চাকরি কে চায়? 
বেসরকারি চাকরির এখন জয়* 

১০০ শব্দের মধ্যে মতামত পাঠাও 
১৯ ডিসেম্বরের মধ্যে। নাম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের 
নাম এবং ক্লাসের উল্লেখ থাকা চাই। 
চিঠি পাঠাবার ঠিকানা 
উনিশ কুড়ি 
বিতর্ক বিভাগ, ৬প্রফুল সরকার সিট, 
কলকাতা-৭০০.০০১. 
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1.০ ০৮৯১ সিস শর সিস্ট 


[৭ ০ ৯ আশ এ উস 


আমি ২০০৬ সালে উচ্চ মাধ্যমিক সোয়ে্) 
পরীক্ষা দেব। ভবিষ্যতে কমার্স নিয়ে পড়তে 
চাই। উচ্চ মাধ্যমিকের পর কি কস্ট 
আ্যাকাউন্টেন্সি কোর্সে এনরোল করা যায় £ এই 
কোর্সে মূলত কী বিষয় পড়ানো হয়ঃ কোথায় 


করা হয়েছে: ফাউন্ডেশন, ইন্টারমিডিয়েট এবং 
ফাইনাল। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা বা সমতুল 
পরীক্ষায় পাশ করে ফাউন্ডেশন লেভেলের জন্য 


ফাউন্ডেশন লেভেল পাশ করা যায় ন্যুনতম এক 
বছরে। দেশের বিভিন্ন শহরে এই প্রতিষ্ঠানের 
ওরাল কোচিং সেন্টারে বা পোস্টাল কোচিংয়ের 
মাধ্যমে এই কোর্স পড়া যায়। বছরের 


হ্য় আর জানার জন্য যোগাযোগ করতে পার 


গ্যাজুয়েশন করা যায কোথা থেকে? 
কলকাতা 


পলিটিক্যাল সায়েলে গ্র্যাজুয়েশন করে 
ফরেন আ্যাফেয়ারস, ল, পাবলিক 
আযডমিনিস্ট্রেশন প্রভৃতি লাইনের কাজ পাওয়া 
সহজ। এই বিষয়ে গ্র্যাজুয়েশন করে সিভিল 
সার্ভিস পরীক্ষা দিতে পার। কোনও ভাল 
মিডিয়া হাউজে রাজনৈতিক সংবাদদাতা 
হিসেবে যোগ দিতে পার। গ্রযাজুয়েশনের 
পাশাপাশি জার্নালিজম, ল, ফিনান্স, পাবলিক 
রিলেশন্স প্রভৃতি বিষয়ের যে-কোনও একটিতে 
চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধে পেতে পার। 
তবে ভাল হয় যদি পলিটিক্যাল সায়েন্সে তুমি 
পোস্ট গ্রাজুয়েশন করে নাও। ভবিষ্যতে 
গবেষণার কাজেও সুযোগ পাবে। নেট বা স্লেট 
দিয়ে শিক্ষকতার চাকরিও পেতে পার। 
পলিটিক্যাল সায়েন্সে এম এ করার কয়েকটি 
ভাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নীচে দেওয়া হল: 


থাকলেও চলবে। তবে ডিগ্রি বা ডিপ্লোম, যাই 
থাক না কেন, কম্পিউটার গ্রাফিক্সেও (বিশেষত, 
পেজমেকার, কোরেলড্ এবং ফোটোশপ) 
দক্ষতা থাকা দরকার। সাধারণত,উচ্চা - 
মাধ্যমিকের পরই এইসব কোর্সে ভর্তি হওয়া 
যায়। কোর্সের মেয়াদ হয় দু" থেকে চার বছর 
পর্যস্ত। চাকরির বাজারে আমদাবাদের 
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডিজাইন 
(ওয়েবসাইট: »৮/%/:01.৩৫8) থেকে বা আই 
আই টি, গুয়াহাটি (এখানে বি ডেস, ভিজুয়াল 
কমিউনিকেশন/ ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোর্স করানো হয়। 
ওয়েবসাইট: ৬*/৬/1118-015.31) থেকে এই 
বিষয়ে ডিগ্রি করানো হয়। তা ছাড়া, ভারতের 
অন্য যেসব প্রতিষ্ঠানে এই বিষয়ে কোর্স করানো 
হয়, তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা 

নীচে দেওয়া হল: 

ঙ 


উত্তর দিয়েছেন সুরজিৎ মণ্ডল 


আরতি পাওয়ার নজির সী বহার যা খেয়ে নিলে দেহের 
দুর্গন্ধ দুর হয়ে যাবে, কেমন হত তা হলে? শুনে আশ্চর্য লাগলেও, এরকমই এক পারফিউম পিল আবিষ্কার করে ফেলেছেন ব্রাজিলের বিজ্ঞানীরা! 

তাঁদের তৈরি এই পিল খেলে গা থেকে বেরোবে দারুণ সুগন্ধ! সারাদিনে মাত্র তিনটে ট্যাবলেট খেলেই ব্যস, ২৪ ঘণ্টাই শরীর থেকে ভেসে স্রীসবে 
সুন্দর গরন্ধ। এই ট্যাবলেটগুলোর গন্ধ ল্যাভেন্ডারের মতো। বিজ্ঞানী আফ্রোনিয়া ক্রিভেরিও জানিয়েছেন যে, উত্সাহ 
পাঠানো হয়েছে স্বাস্থ্য দফতরের কাছে। 


জামশেদপুরের ন্যাশনাল মেটালার্জিক্যাল ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত মূল্যবান এবং বিরল এক মৃত্তিকা-চুম্বক তৈরি করেছেন। চুম্বকটি'আয়তনে 
অনেকটা জামার বোতামের মতো। কিন্তু এর ক্ষমতা প্রবল। বড় আকারের আ্যালুমিনিয়াম-নিকেল-কোবাল্ট চু্বকের শক্তিরই সমান ছোট্ট এই চুম্বক। 
আগে এই ধরনের চুম্বক বিদেশ থেকে আমদানি করা হত। আকৃতিতে খুব ৭১০৬ 5... 
চিকিৎসাশান্ত্েও এই চুম্বক এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করবে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা! 


ফুটবল খেলার বিপদ হি 
বুট নাক মতিকের পক্ষে বই ্ষতিকর। স্রতি এই থয জানিয়েছে ওরে রেসি ফিিরিালযের জনা তারা 
খেলোয়াড়দের মস্তি পরীক্ষা করে তাতে অস্বাভাবিক কম্পন লক্ষ করেছেন। তাঁদের মতে, যেসব খেলোয়ার সপ্তাহে পাঁচবার মাঠে অনুশীলন 
করেন, তাঁদের মস্তিক্কে এক থেকে ৩৯টি অতি ক্ষুদ্র দাগ লক্ষ করা গিয়েছে। এই দাশের জন্য যে-। কোনও সরতে মন্তিফের কার্যক্ষমতা কমে যেতে 
পারে। এবং প্রো বয়সে এই দাগ নাকি ম্তি্ককে সম্পূর্ণ অকেজোও করে দিতে পারে! এ 


নির্বার দাশশুপ্ত 


করেছেন বিশেষ ধরনের এক ল্যাপটপ। এই কম্পিউটার শুধু 
শিশুদের জন্য। বিশেষ করে যে-সমস্ত দেশের শিশুরা আর্থিক কারণে 
কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারে না, একদম নিখরচায় তাদের কাছে 
পৌঁছে যাবে এই ল্যাপটপ (ডান দিকের ছবি)। এটা ব্যবহার করাও 
অত্যন্ত সহজ। খুব কম বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যেই চলবে এই ল্যাপটপ। 
বিজ্ঞানীদের আশা, ১০০ ডলার দামের এই ল্যাপটপ জনপ্রিয় হয়ে 
উঠবে শিশুদের কাছে। 


অশ্র্যক্যংমেনা 


জাপানের বিখ্যাত বাইক তৈরির সংস্থা ইয়ামাহা তৈরি করেছে 
এক আশ্চর্য ক্যামেরা। এই ক্যামেরার (বাঁ দিকের ছবি) সামনে 
কেউ যাওয়ামাত্র সেই ব্যক্তির বয়স জেনে ফেলবে ওই ক্যামেরা। 
সেই সঙ্গে জেনে যাবে ওই ব্যক্তি পুরুষ না নারী! বিভিন্ন দোকানে 
আটকানো থাকবে এই স্পাই ক্যামেরা। বিশেষজ্ঞদের দাবি, 
" নিরাপত্তার দিক দিয়ে এই ক্যামেরার জুড়ি মেলা ভার! 


কুমিরের নাম গডজিলা ! 


প্াতগিতিহাদিক সুগে যে এরকম কোনও প্রাণীর অস্তিত্ব 
ছিল, বিজ্ঞানীরা তা নাকি জানতেনই না !জানতে 
পারলেন, ভয়ঙ্কর এই প্রাণীর ফসিল আবিষ্কার হওয়ার 
পর। কফসিলটি নিয়ে গবেষণা করে তাঁরা জানতে 
পারলেন, আজ থেকে ১৪ কোটি বছর আগে সমুদ্রের 
জলে রাজত্ব করে বেড়াত এই প্রাণীরা। সাঙ্বাতিক 
হিং এই প্রাণীটি আসলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের 

; কুমির! এর মাথা ডাইনোসরের মতো আর লেজ 
মাছের মতো। এ ছাড়া অন্য অনেক ব্যাপারেই এর 
সাদৃশ্য ছিল ভয়ঙ্কর মাংসাশী ডাইনোসর টিরানোসরস 
রেক্স-এর সঙ্গে। সমুদ্রের ছোট-বড় কোনও প্রাণীই 
নিস্তার পেত না এর হাত থেকে। প্যালেন্টোলজিস্টরা 
প্রাণীটার একটা নামও দিয়ে ফেলেছেন, গডজিলা। 
মার্কিন ও আর্জেন্টিনার বিজ্ঞানীদের একটি টিম 
আবিষ্কার করেছেন এই ফসিলটি। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, 
গডজিলার মাথার খুলি পরীক্ষা করছেন বিজ্ঞানী 
জুলমা গাসপারিনি। 


ব্রিটিশ আমলে কলকাতায় গড়া হয়েছিল পুলিশ বাহিনী, উদ্দেশ্য 


ডাকাতের উৎপাত বন্ধ করা। পরবর্তীকালে ওই বাহিনীকেইনানা কলকাতা পুলিশের ১৫০ বছর 
রকম ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করা হয় কলকাতা পুলিশ। সেসময় 
কলকাতার বাসিন্দাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল এই বাহিনী। 
এরপর কেটে গিয়েছে ১৫০ বছর। বিবর্তনের নানা ধাপ পেরিয়ে 
আসা আজকের কলকাতা পুলিশের কাজ এবং দায়িত্ব অনেক 
বেড়েছে। তৈরি হয়েছে অনেক নতুন বিভাগ। এই মুহুর্তে 
কলকাতা পুলিশে পাঁচটি ডিভিশন। ১৭টি সাব ডিভিশন। 
থানার সংখ্যা ৪৮টি। প্রথম গড়ে ওঠা ব্রিটিশ আমলের 
সেই পুলিশ বাহিনীতে ছিল মাত্র ৭০ জন 
পাইক-বরকন্দাজ। আর এখন কলকাতা পুলিশে 
রয়েছে ২৬ হাজারের বিশাল বাহিনী। এই দীর্ঘ সময়ে 
পালটে গিয়েছে অপরাধের ধরনও। সম্প্রতি নন্দনে 
কয়েক দিনব্যাপী হয়ে গেল কলকাতা পুলিশের ১৫০ 
বছর উদ্যাপন। কলকাতা পুলিশের ইতিহাস, 
আধুনিককালে কলকাতা পুলিশের কার্যকলাপ সম্বন্ধে 
জানতে হলে ক্লিক করতে হবে এইসব সাইটে। 
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জয় সেনগুপ্ত 


টিভি 


শুরু হয়েছিল খানিকটা সাদামাটাভাবে। 
চ্যানেল ভি মেয়েদের পণ গ্রুপ তৈরি করার 
উদ্দেশ্য নিয়ে 'পপস্টার্স' নামে একটি সঙ্গীত 
প্রতিযোগিতা শুরু করে। সারা দেশ থেকে 
২৫ জন প্রতিযোগীকে বেছে নেওয়া হয়। 
খরচে নানা রকমের ট্রেনিংও দেওয়া হয়। 
পাশাপাশি চলতে থাকে এলিমিনেশনের 
প্রসেসও। শেষ পর্যন্ত পাচজনকে নিয়ে তৈরি 
হয় ব্যান্ড “ভিভা”। বাছাই পবের একেবারে 


রিয়্যালিটি শো 


ছোট পরদার হিট আইটেম এখন রিয়্যালিটি শো। গায়ক গায়িকা, অভিনেতা- 
অভিনেত্রী, নর্তক-নর্তকী, মায় ক্রোডপতি, রিয়্যালিটি শো-র হাত ধরে “ফাইভ মিনিট্স রিয়্যালিটি শোয়ের কনসেপ্ট একটু আলাদা। 
অফ ফেম" পেঁতেউঠে আসছে একুশ শতকের নতুন তারকারা। লিখেছেন পরমা সেন বাস্তবের অন্ৃবস্তর ছোঁওয়া থাকলেই কোনও 


সেই শুরু। এর অনুকরণে অন্য চ্যানেলও শুরু 
করে এই ধরনের অনুষ্ঠান। তবে জনপ্রিয়তার 
দিক থেকে টিভি দর্শকের নয়নের মণি মেগা 
সিরিয়ালের চেয়ে তা অনেকটাই পিছিয়ে 
ছিল। টিআরপি রেটিংয়েও এই অনুষ্ঠানগুলো 
পেত মোটামুটি জায়গা। জি টিভি ছাড়া অন্য 
কোনও চ্যানেলেই প্রাইম ফ্লট, মানে রাত 
সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে দশটার শ্লটে 
এগুলো দেখানোও হত না। এমনকী, এই 
নির্ধারিত সময়ের পরিমাণ এবং তার দাম, 
দুইই মেগা-ধারাবাহিকগুলোর তুলনায় দশ 
কদম পিছিয়ে ছিল। চ্যানেল কর্তৃপক্ষ 
কোনও সংস্থাকে দিয়ে স্পনসর করাতে। 
দিন বদলায়, রং বদলায়... 

মাঝে মাত্র কয়েকটা বছর, তাতেই হিসেব 
উলটে গিয়েছে! মেগা-ধারাবাহিকগুলোকে 


পিছনে ফেলে এই অনুষ্ঠান এখন জনপ্রিয়তায় 
এগিয়ে গিয়েছে। বিজ্ঞাপনদাতাদেরও এখন 


. প্রথম পছন্দ এই ধরনের 


অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপন প্লট। এদের বেশ একটা 
গালভরা নামও 


শো নিয়ে। যদিও ভারতীয় টিভিতে 


অনুষ্ঠানকে এই নামে ডাকা হচ্ছে। এমনকী, 
গেম শোগুলোকেও এই নামে চালানো হচ্ছে 
আজকাল। নতুন বা চালু ধারাবাহিকের প্রচার 
করতে তারকারা সশরীরে আসছেন এই 
শোগুলোয়! একটা সিরিয়ালের পর অন্য 
একটা সিরিয়াল শুরু হতে হপ্তাখানেক সময় 
আছে? ব্যস, ওই ফাকে গুঁজে দেওয়া হল 
ছোট্ট একটা রিয়্যালিটি শো! মূলত গানের 
প্রতিযোগিতা বা কুইজ কনটেস্ট দিয়ে শুরু 
হলেও এখন রিয়্যালিটি শোয়ে এসেছে 
অনেক বৈচিত্র্য। গানের প্রতিযোগিতা এখনও 
রিয়্যালিটি শো হিসেবে এক নম্বরে। সোনি 
টিভির ইন্ডিয়ান আইডল টু বা চ্যানেল ভি-র 
তিন-তিনটে পপস্টার প্রতিযোগিতাই তার 
প্রমাণ। গানের পরেই রয়েছে নাচ। সোনি 
সোনি টিভির “ডালসিং জোড়ি নম্বর ওয়ান” জি 
মিউজিকের “মুসাফির আইটেম বন্ব'__ 
জনপ্রিয়তায় এরাও কম যায় না। কেবিসি-র 
পর শুরু হয়েছে কেবিসিটু। কেবিসির 
অনুপ্রেরণায় সওয়াল দশ কড়োর কা (জি 
টিভি), জিতো ছগ্নড় ফাড় কে (সোনি টিভি), 
ডায়াল ওয়ান অউর জিতো (সহারা ওয়ান), 
ডিল ইয়া নো ডিল (সোনি টিভি), কম ইয়া 
জাদা (জি টিভি), সুপার সেল (স্টার ওয়ান), 
ব্রাফ মাস্টার (স্টার ওয়ান) __ এই রিয়্যালিটি 
শোগুলোও যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল, হচ্ছে বা 
হবে। বছরখানেক আগেও কেউ ভেবেছিল, 
এমন একটি রিয়্যালিটি শোয়ের কথা, যেখানে 
একে-অপরের মুখোমুখি হবেন? স্টার 
ওয়ানের 'নাচ বলিয়ে'তে তো তাই হচ্ছে। 
কিছুদিন আগে শেষ হওয়া “সেলিব্রিটি ফেম 
গুরুকুল”এও টিভি তারকারা প্রতিযোগিতায় 
নেমেছিলেন, তবে গানের। “এম টিভি 
রিয়্যালিটি শোয়ের ধীচে তৈরি। “রোডিজ 


ওয়ান” এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল যে, 
চ্যানেলটি “রোডিজ টু" শুরু করেছে। নতুন 
জি টিভির ইন্ভিয়াজ বেস্ট সিনেস্টার কি 


খোঁজ, স্টার ওয়ানের কমেডিয়ান খোঁজার 
প্রয়াস “দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান লাফটার চ্যালেঞ্জ'-ও 
রিয়্যালিটি শোয়েরই নতুন কনসেপ্ট। স্টার 
ওয়ানের 'ল্যাকমে ফ্যাশন হাউজ" থেকে 
বিহারের গ্রামের ছেলে শাহজাদ কলিম এখন 
শিক্ষানবিশি করছেন! এমনকী, স্টার প্লাসের 
মতো ধারাবাহিকে সমৃদ্ধ চ্যানেলও রাত আটটার 
প্লটে শুরু করেছে মম তুম অউর হাম-এর 
মতো ছোটদের রিয়্যালিটি শো! রিয়্যালিটি 
শো-র এই রমরমা বিদেশে কিন্তু অনেকদিন 
আগেই শুরু হয়েছে। মেগা-ধারাবাহিক, 
যেগুলো সপ্তাহে অন্তত চারটি দিন একই সময়ে 
দেখানো হয়, সেই ধরনের অনুষ্ঠান বিদেশে প্রায় 


বাহু ওয়ান্টসটু বিআ 
মিলিয়নেয়ার-এর 
মতো রিয়্যালিটি শো। 
টাটা জজ নামগুলো চেনা 
ঠেকতেই পারে। এগুলো থেকেই 
তৈরি হয়েছে ইন্ডিয়ান আইডল বা কৌন বনেগা 
ক্রোড়পতি-র মতো রিয়্যালিটি শোগুলো! 


দিন বদলের পীচ রহস্য 

বিদেশি ট্রেন্ড মেনেই এখানে রিয়্যালিটি শো 
শুরু হয়েছে,তা ঠিক নয়। ভারতীয় টেলিভিশনে 
সাস-বহুদের কীর্তিকলাপ তো বেশ গমগমিয়েই 
চলছিল। তুলসী-পার্বতী-জস্সি-পূজা-শামলি- 
বেদিকাদেরও তো দর্শককুল কম ভালবাসছিল 
না। কিন্তু কী এমন হল, যাতে ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে 
শুরু করল উলটো দিকে? খুঁটিয়ে দেখতে গেলে 
এর পিছনে অনেক কারণই চোখে পড়বে। 

১. মেগা-ধারাবাহিকগুলোর গল্পের একঘেয়েমি 
দর্শকদের বাধ্য করছে অন্য দিকে মন দিতে। 
রোজ একই ঘরোয়া কোন্দল দেখতে কারই বা 
ভাল লাগে? অথচ রিয়্যালিটি শোয়ে প্রতিদিন 
নতুন চমক! ছোট পরদার দর্শকদের কাছে এটা 
বহু-আকাঙ্ঘিত একটা ব্রেক। 

২. একটা রিয়্যালিটি শোয়ের সঙ্গে অন্যটার 
কোনও মিল পাওয়া যাবে না। গানের বা নাচের 
পদ্ধতি আলাদা এবং সবচেয়ে বড় কথা 
কুশীলবরাও আলাদা। একই শিল্পীর শ্রীমুখ 
দেখে বোর হওয়ার দরকার নেই। ইন্ডিয়ান 
আইডলের প্রতিযোগীদের ফেম গুরুকুলে দেখা 
যায়নি। আবার সারেগামাপা-র প্রতিযোগীদের 
সঙ্গে পপস্টারস-এর প্রতিযোগীদেরও 
আকাশপাতাল তফাত। 

৩. রিয়্যালিটি শোয়ের তারকারা সকলেই 
“রিয়্যাল"! বাড়ির পাশের চেনা ছেলে বা 
মেয়েটির সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে ওঠার ঘটনা 
জীবনের চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয়। 


প্রথমটার দিকেই সকলে ঝুঁকছে। রিয়্যালিটি 
শোয়ের “রিয়্যালিটি'ই আমাদের বেশি প্রিয়। 
এখানেই মার খাচ্ছে কাল্পনিক ধারাবাহিকগুলো। 
৪. দর্শকদের অংশগ্রহণের সুযোগও এই ধরনের 
নিয়েছে। আমজনতার এস এম এস বা ফোন 
ঘোরানোর উপর নির্ভর করছে কারও সাফল্য, 
এই ব্যাপারটা রাতারাতি দর্শকদের হিরো 
বানিয়ে দিয়েছে। মোবাইলের বোতাম টিপে 
যখন কারও ভাগ্য আমি বদলে দিতে পারি বা 
নিজের ভাগ্যও বদলে নিতে পারি, তখন অন্য 
কিছু দেখার চেয়ে সেটাই দেখব! 

৫. এই ধরনের অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তার 
আর-একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ, কেরিয়ার তৈরির 
সোনালি হাতছানি! জিততে পারলেই 
পুরস্কারমূল্য হিসেবে মোটা টাকা পকেটে 
ঢুকবে। সঙ্গে থাকছে আযালবাম তৈরির, 
প্রেবব্যাকের, অভিনয়ের বা নাচের সুযোগ। 
মানে, এক টিলে দুই পাখি! জেতা না গেলেও 
সেলিব্রিটি স্টেটাস পেতে কোনও 

অসুবিধেই হচ্ছে না। লুধিয়ানার রবিন্দর রবির 
কথাই ধরা যাক। সামান্য রাজমিস্ত্রি এই 
ভদ্রলোক এখন প্রতি অনুষ্ঠানে ফি নেন ৩৫ 


তুলসীদের £ অতটা এখনও হয়নি। অরিজিৎ- 
রূপরেখাদের দেখার পর এখনও আমরা 
জস্সি-তুলসীদের কার্যকলাপ গোগ্রাসে গিলি। 
বাস্তবের ওঠাপড়া দেখতে আস্তে-আস্তে অভ্যস্ত 
হচ্ছি বটে, তবে সাজানো-গোছানো স্বপ্নগুলো 
দেখতে এখনও বেশ ভাল লাগে যে! 


€ *৬ুগজ 
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চে] 


কুইজের, হয়া 
স্কুলে কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ 
র ফাটিয়ে দিয়েছ। কিন্তু কুইজকে কোনও 
ভাবে পেশার সঙ্গে যুক্ত করতে পারনি। সাধারণ 
জ্ঞান বাড়ানো ছাড়াও, কুইজ হতে পারে দারুণ 
পেশাও! তারই রাস্তা বলে দেওয়া হল 
তোমাদের। 


ক'জনকে ডাকা যাবে তার একটা হিসেব আগে 
থেকেই ঠিক করতে হবে। এক দঙ্গল লোক 
নিয়েও কুইজ করা যায়। কিন্ত সামঞ্জস্য বজায় 
রাখতে একটা গ্রুপে দু' জন থেকে তিনজনের 
বেশি না ডাকাই ভাল। সব মিলিয়ে ছ'টার বেশি 
টিম ডাকলে সামলানো মুশকিল হয়ে যায়। 


টিম তো হল, তাদের নাম রাখতে হবে তো!ক, 
খ, গ, ঘ...বড্ড একঘেয়ে, তাই 

যায়। যেমন ধরো, 

সৌরভ, সচিন 

সহবাগ,বা 


ফাঁক পাবে সেখানেই একটু খেলে নেওয়া যায়। 
বড় গ্রুপে কোথাও বেড়াতে গিয়েছ, অচেনা 
জায়গায় রাতের বেলা ঘোরাঘুরি করা যায় না। 
আবার টানা টিভির সামনে বসতেও ভাল লাগে 
না। অনেকেই বলবে, আড্ডা মারার মতো ভাল 
উপায় আর আছে? তা ঠিক, কিন্তু 

পড়ে। সেই সময় যদি কুইজমাস্টার হয়ে 
আসরটা জমিয়ে দিতে পার, তা হলে তোমার 
ক্যালি আছে বলতে হবে। কুইজের আর একটা 
মজা হল এই যে, শুধু বন্ধুরা নয়, বাড়ির সকলের 
সঙ্গেও খেলা যায়। অনুষ্ঠানে বা পার্টিতে ছোট 
ভাই-বোনদের নিয়ে কুইজ টিম তৈরি করে শুরু 
করে দাও খেলা। দিদি বা দাদা হিসেবে তোমার 
জনপ্রিয়তার সঙ্গে জ্ঞানের ফান্ডাও বাড়বে। যদি, 
খেলার সঞ্চালনার দায়িত্ব পাকাপাকিভাবে 
হাতের মুঠোয় আনতে পার, তা হলে পাড়ার 
ফাংশনেও তোমার ডাক পড়বে। সেই রকম 


হবে। চোখ-কান খোলা রাখা তার প্রথম ভাগ। 
খবরের কাগজ, টেলিভিশন, রেডিও, সাধারন 
জ্ঞানের বই সবকিছুর দিকেই আগ্রহ থাকলে 
ভাল কুইজিং করাযায়। 

বস্তাপচা সওয়াল জবাব নয়, মজাদার 
আকর্ষক প্রশ্ন-উত্তর হওয়া চাই। সকলের সব 
বিষয় ভাল জ্ঞান থাকে না। তাই বিভিন্ন বিষয় 
প্রশ্ন করলে ভাল। 

সবসময় ব্যাক-আপ প্রশ্ন রাখবে। যদি ২৫টি 
প্রশ্নের প্রয়োজন থাকে, তা হলে ৩৫টি প্রশ্ন 
রাখবে। 


প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরের হিন্ট তৈরি রাখা চাই। 
প্রশ্নটা কীভাবে সাজানো হবে, প্রশ্ন শুনেই যারা 
অংশগ্রহণ করছে তারা 

যেন বেশ নড়ে বসে 

সেই সব মাথায় রাখা 

বন জরুরি। 
একটা প্রশ্নের উত্তর 
্ী 7/ কোনও টিম দিতে 


পারল না, তখন উত্তরটা বলে দিলে এবং তার 
সঙ্গে জড়িত আরও কিছু অজানা তথ্য বলে 
দিলে খেলা জমে যাবে। 

উত্তর দিতে এগিয়ে এলে তোমার কুইজমাস্টার 
হওয়ার ক্ষমতা ছে বলতে হবে। তাদের জড়তা 
কাটিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব তোমার। 


প্রতিটি খেলার কিছু সরঞ্জাম থাকে। কুমির 
ভাঙার মতো সাধারণ খেলায়ও কয়েকটা ডাঙার 
প্রয়োজন হয়। আর প্রফেশনাল কুইজ তো বেশ 
বড়মাপের খেলা। প্রথমেই চাই কোয়েশ্চেন 
কার্ড যাতে প্রশ্নগুলো লেখা রয়েছে। প্রতিটি 
রাউন্ডের জন্য আলাদা কার্ড এবং আলাদা প্রশ্ন 
থাকতে হবে। একজন টাইমকিপারকে ঘড়ি ধরে 
টাইম আপ বা সময় শেষ" বলতে হবে। তাই 
ভার একটা স্টপওয়াচ থাকা জরুরি। 
ঈইমকিপার তোমার সহকারী হয়ে কাজ 
করবে! কোন টিম কত নম্বর পেল, তার হিসেব 
করতে একটা বোর্ড, চক ও ডাস্টার রাখতে 
যদি অডিও-ভিডিও রাউন্ড হবে ঠিক হয়ে 


হবে 


ভিডিওর জন্য দরকার ভিডিও প্রেয়ার ও 
ভিসিডি। 92০. রাউন্ডের জন্য প্রতিটি টিমের 
জন্য একটা করে ৮৪৪৪০ রাখতে হবে। 


এবার খেলার নিয়মকানুন জানতে হবে। কণ্টা 
রাউন্ডের খেলা হবে, কোন রাউন্ডে কী-রকম 
প্রশ্ন করা হবে, প্রতিটি টিমকে ক' সেকেন্ড করে 
সময় দেওয়া হবে, নেগেটিভ মার্কিং রয়েছে 
কিনা এই সব কথা প্রতিযোগী ও দর্শকদের 
খেলা শুরু হওয়ার আগেই জানিয়ে দাও। 


না টানাই ভাল। সব মিলিয়ে দেড় ঘণ্টার 
মধ্যে খেলা প্যাকআপ করে দিলে খেলার 
উত্তেজনা থাকে। একটা উদাহরণ দিয়ে 
দেখানো যাক। 

ধরা যাক চারটে টিম রয়েছে। 

প্রথম রাউন্ড: প্রথমবার চারটে টিমকেই 
চক্রাকারে খেলা নিয়ে প্রশ্ন করলে। দ্বিতীয় 
প্রশ্ন হবে ইতিহাস নিয়ে। তৃতীয় জিওগ্রাফি 
নিয়ে বা বানান করতে দিতে পার। চতুর্থ প্রশ্ন, 
সাহিত্য নিয়ে বা অডিও-ভিজুয়্যাল নিয়ে। 
ঠিক উত্তরের জন্য পাবে ১০ পয়েন্ট। তাই 
যে টিম চারটে উত্তর ঠিক দেবে, সে পাবে 
৪০ পয়েন্ট। ধরা যাক, চারটের মধ্যে একটা 
উত্তর পারল না বা ভুল হল, তখন সেই 
প্রশ্নের উত্তর অন্য টিম দিতে পারে। ঠিক 
হলে বোনাস হিসেবে পাওয়া যাবে পাঁচ 
পয়েন্ট। সময় সীমা মেপে দিও। 


এটা ৮৪০৪০ রাউন্ড হোক। 
তুমি পর-পর ২০টা প্রশ্ন করতে থাকবে 
আর যে টিমের উত্তর জানা থাকবে তারা 
টেবিলে রাখা বাজার টিপবে। যে আগে বাজার 
টিপেছে সে উত্তর দেবে। উত্তর ঠিক হলে ১০ 
পয়েন্ট, ভুল হলে ৫ পয়েন্ট বাদ যাবে। 


টিমগুলোকে নিজেদের পছন্দের 
বিষয় পাঁচটা করে প্রশ্ন করো। প্রতিটি ঠিক 
উত্তরের জন্য এক পয়েন্ট। নেগেটিভ মাকিং 
রেখও না। 


চতুর্থ রাউন্ড: প্রতিটি টিমকে ১০টা প্রশ্ন করো। 
কেউ দু” মিনিটের বেশি সময় পাবে না। একটা 
গোল্লা। 


খেলায় যারা জিতবে তাদের এমনিতেই পোয়া 
বারো। তবে যারা হেরে গিয়েছে তাদেরকেও 
সাস্তনা দিও। মাঝেমধ্যে দর্শকের দিকে প্রশ্ন 
ছুঁড়ে দিলে তারাও বেজায় আনন্দ পাবে! 
বোঝাই যাচ্ছে ইন্ডোর গেম হিসেবে কুইজের 
জবাব নেই! খেলার শুরু থেকে শেষ অবধি যদি 
এেলার' মনোভাব রাখা যায়, তবেই 
কিন্ত কুইজ করা সার্থক! 


“মার্চ মাসের শেষ থেকেই সূর্য বিষুবরেখা পেরিয়ে ক্রমশ উত্তর 
গোলার্ধে লম্বভাবে কিরণ দিতে শুরু করেছিল। তাই মার্চের 
শেষ ভাগ থেকেই ভারতে তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করে। মে 
রেখার কাছে সরে আসবে। ফলে উষ্ণতা আরও বেড়ে যাবে। 
এতে পূর্ব ভারতসহ দেশের কিছু-কিছু অংশে স্থানীয় নি্নচাপের 
সৃষ্টি হবে। যার ফলে ঝোড়ো বাতাস, বন্র-বিদ্যুৎসহ বৃষ্টি এবং 
স্বল্প হলেও শিলাবৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে'__-এ কথা 
ভগবানের নয়, এ কথা সাধারণ মানুষের নয়, কোন ভণ্ড 
জ্যোতিষীরও নয়। এ কথা আবহাওয়া দপ্তরের। যে-কোনও 
সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় বী-দিকের লম্বা কলাম ঘেঁষে 
ছাপানো এই আশ্বাস বাক্য পড়তে-পড়তে পাঠকের গলা 
শুকিয়ে এলেও গানের ভাষায় তোমার দেখা নাইরে/ তোমার 
দেখা নাই। এখন রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে খবরের 
কাগজের প্রথমপাতা উলটালেই একটা গরম হল্কা সোজা মুখে 
এসে যেন ধাক্কা মারে। দেশে যে কী পরিমাণ গরম পড়েছে তা 
পাতার খীজে-খীজে চোখ বোলালেই বোঝা যায়। কোথাও 
সানস্ট্রোকে মৃত্যু, কোথাও টানা ৪৮ ঘন্টার লোডশেডিং, 

(কোথাও জলাভাবে খরা, তো কোথাও জলের কলে লম্বা 
লাইন। গরমে অতিষ্ট হয়ে উঠেছে সমগ্র জীবকুল। সবার শুধু 
একটাই চাহিদা, এক ফোঁটা বৃষ্টি। 

অরূপকে নিজের চেস্বারে ভীষণ চিন্তাপ্রস্ত অবস্থায় বসে থাকতে 
. দেখা গ্রেল। সামনে টেবিলের উপর স্তুপাকার ফাইলগুলো হা 
'করে তাকিয়ে রয়েছে কোম্পানির স্টোর ম্যানেজারের দিকে। 
০১2 . 


কিস্ত এস এম-এর আজ কাজে মন নেই। 
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরের মধ্যেও অরূপের 
কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘামের দানা লক্ষ করা যায়। 
মাঝে-মাঝে অরূপের খটখটে শুকনো 
গোলাকার চোখদু'টো, চেম্বারের সাদা ফল্স 
'সিলিংয়ের উপর স্থির হয়ে যাচ্ছে। আর সে 


নিশ্বাস হল একটি। প্রকাণ্ড পর্বতের মত এর 
'আকৃতি। মেঘের মধ্যভাগ এবং তলদেশ কালো 
রঙের। ধারের দিকের রং সাদা বা ধূসর। 
সাধারণ মেঘ খুব উচ্চতায় উঠে গেলে এই 
মেঘের সৃষ্টি হয়। তাই এই মেঘে প্রচণ্ড ঝাড়বৃষ্টি 
বা শিলাবৃষ্টি হয়। কালবৈশাখীর সময় উত্তর- 
পশ্চিম আকাশে নাকি এই মেঘ দেখা যায়। 
সকালে রিম্পার শুকনো মুখটা দেখেই অফিসে 
এসেছিল অরূপ। ইদানীং মেয়েটার শরীরের 
অবস্থা খুব একটা ভালো নেই। রোজ রাতে 
হাপিয়ে ওঠা মেয়ের করুণ মুখটা দেখে-দেখে 
নিজের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছে 
অরূপের। এত টাকাপয়সা, প্রতিপত্তি কোনও 
কিছুই শাস্তি দিতে পারছে না ওকে। কিছুদিন 
আগে পর্যন্ত মেয়েটা সুস্থ ছিল। বাবার কাছে 
আবদার করে বলল, শিলাবৃষ্টি দেখবে। ব্যস, 
পরের দিন থেকেই মেয়ে বিছানায়। তবুও 
রিম্পা শিলাবৃষ্টির কথা ভোলেনি। মাঝে-মাঝেই 
বায়না করে কান্নাকাটি করে। তখন শ্বাসকষ্ট 
আরও বেড়ে যায়। দু'টো ফুটোওয়ালা হৃৎপিণ্ড 
নিয়ে বেড়ে ওঠা মেয়ের কীদুনে মুখ দেখে 
প্রতিদিন অহরহ ভেঙে পড়তে হয় অরূপকে। 
টাকার জোরে সব অসম্ভবকেই সে সম্ভব 
করেছে। কিন্তু শিলাবৃষ্টি! এ কী করে সম্ভব? 
এত সম্পূর্ণ নির্ভর ব্যাপারস্যাপার। হাজার টাকা 
েললেও, বরফশিলা তো দূরের কথা এক 
টা জলও টপকানো যাবে না আকাশ থেকে। 
রুপ একবার ভেবেছিল, তার লেক মার্কেটের 
কুট ল্লো ফল' করাবে। কোন বছর এক 
সুর্পুজোয় ভবানীপুরের মুক্তদল ক্লাব পূজা 
মশুপে যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম ল্লো ফল 
করিরেছিল। পুজো প্যান্ডেলের থিম ছিল 
কিমের মন্দির। অনেক টাকা খরচ হবে 
কইকি। কিন্তু তা নিয়ে অরূপের কোনও 
মখাবাথা নেই। মেয়েটার মুখে হাসি ফুটলেই 
বকেষ্ট। কিন্তু ছোট্ট দশ বছরের মেয়েটা সব 
েঝে। বাবা আর কাজের মেয়েটার আবদারে 
ব্রাজ ডিভিডি-তে ইংলিশ ফিল্ম দেখে, স্নো 
কুল ঠিক কী জিনিস বুঝে গিয়েছে। শিলাবৃষ্টির 
ও ভুগোল বই পড়ে জেনেছে। কাজেই এ 
হুটা জিনিস কিছুতেই ওর সামনে এক করা 


যাবে না। এদিকে আকাশের যা ছিরি, অন্য 
উপায় হিসাবে অরূপ একবার ভেবেছিল, 
আাপার্টমেন্টের ছাদে শাওয়ার লাগিয়ে বৃষ্টিপাত 
ঘটাবে। যেমনটি সিনেমায় হয়ে থাকে। তারপর 
রিম্পাকে যা হোক কিছু একটা বুঝিয়ে দেওয়া 
যাবে। কিন্তু মা-মরা মেয়ের সঙ্গে ছল-চাতুরি 
করতে মন চায়নি অরূপের। সে আর যাই 
করুক, মেয়ের নিষ্পাপ চোখের দিকে তাকিয়ে 
চালাকি করে মিথ্যে কথা বলতে পারবে না। 
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আগেকার দিনে সাধারণত কৃষকের ছেলেরা 
কৃষকই হত। তবে এখন দিনকাল বদলেছে। 
চাষির ছেলেরা হাল-লাঙল ছেড়ে পড়াশোনা 
শিখে শহরাঞ্চলে এসে অফিস-কাছারি করে 
দিব্যি পেট চালাচ্ছে। কেউ-কেউ আবার 

মতো উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে। সে 
তুলনায় গ্রামের স্কুলমাস্টারের (প্রাথমিক) ছেলে 
সকলকে অবজ্ঞা করে শুধুমাত্র মাটির টানে 
কৃষক হওয়ার তোড়জোড় করছে! এই কথা 
শুনলে যে-কোনও মানুষের ভ্রু-যুগলদ্বয় 
ভার্টিকালি কপালে উঠে যাবে। তবে যে যাই 
বলুক, ভাদু দমবার পাত্র নয়। 

বিশ বছরের ঢ্যাা ছেলে। গায়ের রঙ একেবারে 
পলিমাটির মতো। চাষির ছেলে হলেও, 
শরীরের গড়ন মাঝারি গোছের। সে বছর খুব 
ভাল ধান ফলেছে। সময়টা ভাদ্র মাসের 
মাঝামাঝি। ধান কাটা হচ্ছে জমিতে। বাড়িতে 
তখন পোয়াতি মেজ বউয়ের পেট থেকে 
বেরিয়ে মাটি স্পর্শ করল কালো কুচকুচে একটা 
ছেলে। ভাদ্র মাসে আউশ ধান কাটার সময় জন্ম 
বলে ছেলের নাম রাখা হল “ভাদুই”। এখন যেটা 
লোকের মুখে-মুখে ভাদু হয়ে গেছে। শানের 
ঘাটের বাঁধান বেদিতে বিভোর হয়ে বসে ছিল 
ভাদু। ঘাটের শেষ প্রান্ত থেকে শুরু দিগন্ত 
বিস্তৃত সবুজ জমি। এতটাই তার বিস্তার যে, 
দেখতে-দেখতে চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। পুকুরের 
এপারে বসেও, পাকা ধানের দোল খাওয়া মাথা 
স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ভাদু। আর গর্বে ওর কালো 
লোমশ বুকে ফুলে-ফুলে উঠছে। দূর থেকে 
দেখলে মনে হয়, সবুজ ঘাসের ওপর কে যেন 
খাদহীন গলা সোনা ঢেলে দিয়েছে। অস্তমিত 
সূর্যের আলোয় সেই পরিণত ধান আরও 
প্রজ্ছলিত হয়ে উঠছে, আর এই বহু কাম্থিত 
দৃশ্য এক গভীর প্রশান্তি এনে দিচ্ছে ভাদুর মনে। 
সব শেষে ভাদু পেরেছে। বাড়ির লোকেদের 
বিরোধিতা সত্তেও পেরেছে। নিজেদের ভাগের 
দশ বিঘা জমিতে বোরো চাষ করে দেখিয়ে দি- 
য়েছে, মাটির সঙ্গে ওর নাড়ির টান কতখানি। 
সেদিন শীতের সকালেই একচোট কথা কাটাক- 


1টি হয়ে গিয়েছিল বাবার সঙ্গে। ছেলে যেমন, 
বাবাও তেমন। মাস্টারমশাই কিছুতেই ভাদুকে 
চাষ করতে দেবে না। আসলে ভাদুর পড়াশোনা 
ক্লাস-নাইনেই “মা গঙ্গা” হয়ে যাওয়ায় বেশ 
চট্টেছিল বাবা। এদিকে জ্যাঠাবাবুও যোগ দিয়ে- 
ছে বাবার সঙ্গে। তবে ছোটকাকাবাবু একটু 
অন্যরকম। মাস্টারমশাই যখন রেগে গিয়ে লাঠি 
ধরল ছেলেকে মারবে বলে, তখন কাকা ভাদুকে 
তোর হাল চালিয়ে? বাবা তো ঠিকই বলছে। 
তুই পড়াশোনা শিখে বড় হলেই আমরা খুশি। 
তোর বাকি দাদা, ভাইদের মাথা তো একেবারে 
গোবরে ভরা। ওদের দ্বারা লেখাপড়া হবে না 
বলে চাষে নামিয়েছি। কিন্তু তোর মাথা তো 
বেশ পরিষ্কার। তা হলে তুই কেন পড়াশোনা 
ছাড়লি?” ভাদু কাকার কথার কোনও উত্তর দিল 
না। একগুঁয়ে, লাঙল টানা বলদের মত মাথা নিচু 
করে দীড়িয়ে রইল। ভাইপোর জেদের প্রখরতা 
কাকা অনুভব করতে পারছিল। তাই অন্য রাস্তা 
কেন? আমন চাষ কর। আমরাও তো বছরে 
তিনবার চাষ করি। আমাদের সঙ্গে হাতা-হাতি 
করে দিবি। তোর কিছুটা অভিজ্ঞতাও হবে। 
নিজের ভাগের জমিতেও চাইলে চাষ করতে 
পারিস। বর্ষার মাঝামাঝিতে চারা লাগাবি, ফসল 
পাকলেই শীতকালে ধান কেটে নিবি। কিন্তু 
খবরদার! বোরো চাষ করতে যাসনি ভাদু,” 
হঠাৎ কাকার চোখদু'টো কেমন যেন ভয়ে 
মাখামাখি হয়ে গেল। ভাদুর কানের সামনে মুখ 
নিয়ে গিয়ে বলল, “শীতে লাগানো ধান বর্ষার 
সময় কাটতে গিয়ে বিপদে পড়বি ভাদু। তোর 
মাথা, হাতদু'টোই কীচা। বর্ধার সময় আকাশের 
কোনও শরম-লজ্জা বলে কিছু থাকে না। কখন 
উলঙ্গ হয়ে ঢালবে আবার কখনও ঢালবে না। 
তার উপর আবার কালবৈশাখীর চক্কর” 


৮৩৪ 


“জ্যোতিষীগুলোকে না ধরে বরং আবহাওয়া 
ভাল হয়। ব্যাটারা কী যে সারাদিন ঠান্ডা ঘরে 
বসে ক্যালকুলেশন করে, তা ভগবানই জানে। 
একদিনও তো হিসেব মেলে না। যেদিন বলে 
মুষলধারে বৃষ্টি হবে, সেদিন খটখটে রোদ্দুর। 
হঠাৎ রাতে জাকিয়ে বসবে শীত। যন্ত সব!” 
কথাগুলো নিজের মনে-মনেই আউড়ে গেল 
অরূপ। এই জ্যোতিষীর কথা ভাবতে গিয়েই 
একটা বুদ্ধি এল অরূপের মাথায়। সে ভাবল, 
বৃষ্টির জন্য ফ্ল্যাটে যজ্ঞ করলে কেমন হয়? 

চারিদিকে তো কত রকমের যজ্ঞ হচ্ছে। টিম 


যজ্ঞ! তা বৃষ্টির জন্য যজ্ঞ করলে ক্ষতি কি? 
একজন নামকরা, বাকসিদ্ধ তান্ত্রিক বা 
জ্যোতিষীকে দিয়ে যক্ঞটা করালে আরও ভাল 
হয়। টিভি খুললেই তো কত বাবাদের ভিড়। 
হেলানো বাবা, দাড়ানো বাবা, শোওয়া বাবা __ 
কোনও একজনকে ঠিকই ম্যানেজ করা যাবে। 
যত টাকা চাইবে তার দ্বিগুণ দেব। আমার শুধু 
বৃষ্টি চাই। বরফশিলা সহ। শিলাবৃষ্টি। যজ্ছের 
কথা ভাবতেই একবার হোঁচট খেতে হল 
অরূপকে। সঙ্গে-সঙ্গে পাশের ফ্ল্যাটের মিঃ 
আ্যান্ড মিসেস আগরওয়ালদের কথা মনে পড়ে 
গেল ওর। আগরওয়াল দম্পতির কাছে অরূপ 
চক্রবর্তী এখন উন্মাদ ব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই 
নয়। আসল ঘটনাটা হল, একমাত্র কন্যার 
আবদার মেটাতে না পারায় অরূপ কেমন 
ফেরোশাস হয়ে উঠেছে। সবসময় মেজাজ 
সপ্তুকে। একটুতেই খ্যাক-খ্যাক করছে। 
শারীরিক আচরণও বদলে গিয়েছে কিছুটা। 
রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে খবরের কাগজে 
আবহাওয়ার খবর নিচ্ছে। কোনওরকমে চাটা 
মুখে লাগিয়ে সোজা উঠে যাচ্ছে ছাদের উপর। 
পায়চারি করছে সারাদিন। কখনও-কখনও 
মেঘের গর্জন শুনে হা করে তাকিয়ে থাকছে 
আকাশের দিকে। বারবার আ্যাপার্টমেন্টের সিড়ি 
বা লিফ্ট দিয়ে ওঠানামা করার সময় ব্যাপারটা 
চোখে পড়ে আগরওয়ালদের। অনেকদিন লক্ষ 
তখন অরূপের সে কী করুণ অবস্থা __ 
তুলে অরূপ কী যে বিড়বিড় করছে! এরপর 
থেকে ওই দম্পতি আতম্বগ্রস্ত হয়ে কিছুদিন 
ফ্ল্যাট থেকেই বেরোয়নি। অরূপও জানে, এই 
যজ্ঞ-জ্ঞ আসলে নিজের মনকে সাস্তবনা দেওয়া 
ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, অরূপ 
ছেলেবেলায় ভূগোল বই পড়ে জেনেছে, মেঘ 
খুব উচুতে থাকলে, উপরের মেঘের তাপমাত্রা 
হিমাক্কের নীচে নেমে যায়। যার ফলে প্রচুর 
বরফকণার সৃষ্টি হয়। এই বরফকণার আশে 
পাশে থাকে অতি ক্ষুদ্র জলকণা। এগুলোর 
স্থায়িত্ব খুবই কম। এইগুলো খুব দ্রুত 
বরফকণাগুলোর সাথে মিশে গিয়ে বৃহদাকার 
বরফকণার সৃষ্টি করে। এই বরফকণাগুলো পরে 
ক্রমশ বড় ও ভারী হয়ে শিলাবৃষ্টি রূপে মাটিতে 
গড়াগড়ি খায়। কাজেই যজ্ঞের প্ল্যানও ভেস্তে 
গেল। বাকি রইল উপরওয়ালা। 
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সাবলম্বী হয়ে ভালভাবে চাষ করবে বলে ভাদু 
পড়াশোনা করতে আরম্ভ করেছিল। যাকে বলে 
কৃষিবিদ্যা। সারাদিন পড়ে থাকত গ্রামের কৃষি 
বিদ্যালয়ে। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জেনে নিয়েছিল 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কীভাবে ভূমি কর্ষণ 
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করবে। কীভাবে চারা লাগাবে, এমনকী,শস্য 
ঝাড়াই করার আধুনিকতম পদ্ধতিও । উচ্চ 
ফলনশীল ধানের বীজগুলোর নাম প্রায় ঠোঁটস্থ 
হয়ে গিয়েছিল ওর। কী ধরনের সার বা 
কীটনাশকের কতটা পরিমাণ ব্যবহার করলে 
ভাল ফসল ফলবে, সব ছিল ওর নখদর্পণে। 
পড়াশোনা করতে গিয়ে ভাদুর মনে সাধ জেগে- 
ছে, ভারত সরকারের প্রধান ধান গবেষণা কেন্দ্র 
কটকে গিয়ে সে একবার ঘুরে আসবে। 

প্রধান বিরোধী ব্যক্তি, মানে ওর বাবার নাকের 
ডগাতেই ভাদু মাঝে-মাঝে মিটিং করেছে 
গ্রামের অন্য চাষীদের নিয়ে। সকলের মাঝখানে 
উঠে দাড়িয়ে চিৎকার করে বলেছে যৌথখামার, 
কথা। যার মাধ্যমে নাধ্য মূল্যে চাষীদের ধান 
বিক্রি হবে। ভাগচাষে যে উৎপাদন বাড়ে না,তা 
থেকে। তাই সরকার মারফত জমির সুষ্ঠ 
বন্টনের কথাও ভাদুর মিটিংয়ে শোনা গেল। 
আলোচনাক্রমে কখনও ঘুরে ফিরে এল জাপা- 
নের কথা। ধান জমির পরিমাণ কম থাকা সত্বেও 
শুধুমাত্র “নিবিড় কৃষি পদ্ধতি'র উপর নির্ভর করে 
জাপান কীভাবে ধান উৎপাদনে বিশ্বের মধ্যে 
প্রথম স্থান অধিকার করে, সে কথা ভাদুর মুখে 
শুনে সবাই তো থ! এরপর থেকেই ভাদু 
গ্রামবাসীর কাছে পরিভ্রাতা হয়ে উঠল। 
চাষবাসসংক্রান্ত কোনও সমস্যা হলেই এখন 
সকলে ভাদুর কাছে ছোটে। 


॥৫॥ 


প্রায় রোজ রাতে মেয়ের চিন্তায় ঘুম আসে না 
অরূপের। তবে আজ রাতে কেমন একটা 
ঝিমুনি লেগে গেল। এসি বেডরুমে রিম্পাকে 
বুকে টেনে শুয়ে আছে অরূপ। এই স্বল্প 
নিদ্রাতেও শান্তি নেই ওর। ঘুমের মধ্যেই সে 
দেখতে পেল, আচমকা ওর ত্যাপার্টমেন্টের 
ছাদে উক্কা বৃষ্টি নেমেছে। বড়-বড় ভুলস্ত 
আগুনের চাই আছড়ে পড়ছে ছাদের উপর। 
রিম্পা!রিম্পা কোথায়? নিজেকেই প্রশ্ন করল 
অরূপ। তন্দরাচ্ছন্ন অবস্থাতেই কে যেন ওকে 
টেনে নিয়ে গেল ছাদের উপর। ছাদে উঠে 
অরুপ দ্যাখে, রিম্পা আতঙ্কে ছুটে বেড়াচ্ছে 
ছাদময়। তখনও অনবরত আগুন বৃষ্টি চলছে। 
রিম্পার পায়ের কাছেই হঠাৎ আছড়ে পড়ল 


পারছে না! রিম্পা চিৎকার করে কীদছে কেন? 
কখন যেন রিম্পার ফ্রকের কোণটা আগুন লেগে 
জ্বলে উঠেছে। ঘুমের মধ্যেই অরূপ ব্যাকুল 
ভাবে রিম্পাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল। কিন্তু 
রিম্পা নাগালে এল না। অরূপ চমকে গিয়ে 
ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল। চোখ খুলে দেখল, 


রিম্পা ঘরে নেই! বাইরে তখন অদ্ভুত শব্দে 
প্রচণ্ড বেগে বৃষ্টি নেমেছে। সেদিকে খেয়াল নেই 
অরূপের। তন্ন তন্ন করে পুরো ফ্ল্যাট খুঁজে 
ফেলার পর ঘুমে দেখা স্বপ্নের কথা মনে পড়ে 
গেল ওর। আর সময় নষ্ট না করে সোজা উঠে 
এল ছাদে। ছাদের রঙিন মার্বেলের ওপর কে 
যেন সাদা-শীতল শিউলি ফুল ঢেলে দিয়েছে। 
ক্ষুদ্রক্ষুদ্র গোলাকার বরফ টুকরোয় ভরে গিয়ে- 
ছে ছাদটা। ঠান্ডায় পা রাখা যায় না। বাইরের 
গুমোট গরমটাও থিতু হয়ে এসেছে। রিম্পারও 
তখন বাবার কথা মনে নেই। সে তখন বরফ 
শিলা কুড়োতে ব্যস্ত। 


ওকে। চাষপাগল ছেলেকে সামলাতে পারবে না 
বলে বাবা ঘরের বাইরে থেকে শিকল তুলে 
দিয়েছিল দরজায়। যেন নিজেই নিজের বুকের 
মধ্যে ভুলন্ত কয়লা চেপে ধরছে আর অস্ফুটে 
বারবার বলে উঠছে, “হায়! ভগবান।”ভাদু 
উন্মাদ হয়ে খামচে ধরেছে জানলার শিক। 
ভিতর আঁচল শুঁজছে মা। জ্যাঠা, কাকারা ছুটেছে 
জমিতে। ভাদু জানলায় চোখ রেখে স্পষ্ট 

বড় বরফ শিলাগুলোকে। কী ভয়ঙ্কর, কী শুভ্র 
সর্বনেশে! শিলার আঘাতে মানুষের মত রক্তাক্ত 
হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে ধানগাছগুলো। 
কেউ-কেউ আবার দীড়িয়ে থাকার শেষ চেষ্টা 
চালিয়ে যাচ্ছে। ওদের মর্মভেদী আর্তনাদে 
ফেটে যাচ্ছে ভাদুর কান। এবার বোধ হয় রক্ত 
বেরিয়ে আসবে কান থেকে। ওদের মৃত্যু ব্যথায় 
ছটফটানি আর সইছে না ভাদুর চোখে। তবুও 
ওদের গোঙানি থামে না। ওরা স্পর্শ পেতে 
চাইছে ভাদুর। ওরা শেষবারের মতো দেখতে 
চাইছে ওকে। ভাদুর বুক কারা যেন নিষ্ঠুর ভাবে 
কর্ষণ করে চলেছে। ভাদু জানলার গরাদ ভাঙার 
চেষ্টা করল। গায়ের সমস্ত শক্তি উজাড় করে 
দিল জানলার উপর। শেষে ব্যর্থ হয়ে বসে 
পড়ল ঘরের মেঝেতে। অশ্রুসিক্ত চোখে 
দেখতে থাকল ওদের মৃত্যু 
ঘণ্টাখানেকের ঝড় আর আধঘণ্টার শিলাবৃষ্টিতে 
শেষ হয়ে গেল ভাদুর স্বপ্ন। ধানখেতে জল জমে 
যাওয়ায় ধান তো বটেই, এমনকী খড়ও পচে 
গেল। কষ্টে সারারাত ঘুম হল না বাবার। 
অবশেষে সুয্যি উকি মারল পুব কোণে। তখনও 
খেতে হাটু অবধি জল। ভয়ে-ভয়ে দরজা খুলল 
বাবা। ঘরের ভিতর উঁকি মারতেই 
মাস্টারমশাইয়ের বুকে এক পশলা শিলাবৃষ্টি 
হয়ে গেল আবার। মাটিতে ভাদুর লুটিয়ে থাকা 
দেহ আর কীটনাশকের ভাঙা শিশি দেখে হিম 
হয়ে এল তাঁর সারা শরীর! 


ছবি:শর্মিলা মাইতি 


অন্ধকারের আস্তরণ সারা পর্দা জুড়ে। 
হগওয়ার্টস স্কুলের ঘর-বারান্দা আঁধাররঙা। 
সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ করে তোলার জন্যই এমন 
অন্ধকার যা অদ্ভুত মায়াবি পরিবেশ তৈরি 
করেছে। তিন স্কুলের ট্রাইউইজার্ড টুর্নামেন্টে 
চোদ্দ বছরের হ্যারি পটার (ড্যানিয়েল 
র্যাডক্লিফ) মনোনয়ন পেতেই গল্প রহস্যময় হয়ে 
ওঠে। সতেরোর কমবয়সি কারও নাম অগ্নিপাত্র 
থেকে উঠে আসার কথা নয়। প্রশ্নচিহের 
আড়ালে তখন থেকেই উঁকি মারতে থাকে 
শয়তান ভলডেমর্ট (র্যালফ ফিয়েন্স)-এর মুখ। 
এই ভলডেমর্টই জন্মইস্তক হ্যারির চিরশক্র। 
হ্যারিকে হত্যা করার অনেক চেষ্টা করেও সে 
ব্র্থ। এই ছবিতে হগওয়ার্টস স্কুলের জাদু 
প্রতিযেগিতায় হ্যারির নাম ঢুকিয়ে দিয়ে সে 
আরও একবার সেই চেষ্টা করেছে। ছবির শেষে 
সেই রহস্যটি উন্মোচিত হয়। ততক্ষণে অবশ্য 
হারি ম্যাজিক প্রতিষেগিতায় নামতে বাধ্য 
হয়েছে এবং সে জিতেওছে। একই সঙ্গে 
ভলডেমর্ট-এর সঙ্গে প্রাণ হাতে নিয়ে যুদ্ধ 
করেছে হ্যারি। পরিচালক মাইকেল ন্যুয়েল 
এইসব দৃশ্যে শব্দ ও আলোর যে-অনন্য প্রয়োগ 
য়েছেন,তা বহুদিন মনে রাখার মতো। 

, ম্যাজিক, ফ্যান্টাসি আর স্টরাগলেই 

বদ্ধ থাকেনি এই ছবির গল্প। লেখিকা জে 
ক রাউলিং তাঁর এই চতুর্থ বৃহদাকার হ্যারি- 

স্ব হনিতে নিয়ে এসেছিলেন হগওয়ার্টস-এর 
-:সন্ধিকালের ছাত্রছাত্রীদের ঈর্ষা, রাগ, 

হল্হায়তা, ব্যর্থতা এবং প্রেমে পড়ার প্রথম 


দ্বিধা, ওৎসুক্য ও সংশয় তাদের তাড়া করছে। 
এতদিনের সহজ মেলামেশায় এসবের কোনও 
চিহ্‌ ছিল না। এবার তারা হুড়মুড়িয়ে আসছে 
পার্টিতে চোচ্যাং (কেটি লিউং)-কে সঙ্গিনী 
হিসেবে পাওয়ার আকাঙ্কা খুব দ্বিধায় ব্যক্ত 
করেহ্যারি। চো ইতিমধ্যে আর একজনের সঙ্গে 
নাচবে বলে তাকে কথা দিয়েছে হ্যারির প্রস্তাব 
ভীষণ কুষ্ঠায স্যরি বলে ফিরিয়ে দেয় সে। মিনিট 
দুয়েকের শট। কিন্তু এই দৃশ্যের অনির্চচনীয়তা 
দর্শকের হৃদয়ে ছড়িয়ে যায়। চো-এর প্রতি 
দুর্বলতা হ্যারি ঢাকেনি। বরং পার্বতী (শেফালি 
চৌধুরী) -র সঙ্গে নাচতে নাচতে চো-এর দিকে 
বারংবার তার চোখ চলে গেছে। গোলাপি 
পোশাকের মাধূর্ষে মোড়া হারমায়নি (এমা 
ওয়াটসন)-কে ডামষ্ট্যাং স্কুলের চ্যাম্পিয়ন 
ভিক্টরের সঙ্গে নাচতে দেখে রন (রুপার্ট গ্িন্ট) 
ঈর্ষায় ফেটে পড়ে। রাগের চোটে পার্বতীর যমজ 
বোন পদ্মা (আফসান আজাদ)-র সঙ্গে নাচতে 
উৎসাহ হারায় রন। বয়ঃসন্ধির এই অবুঝপনা 
এতটাই স্বাভাবিক বলে মনে হয় যে, পদ্মার জন্য 
(কোনও দীর্ঘশ্বাস পড়ে না। এইসব দৃশ্যে কোনও 
মায়াবি চাতুর্য বা ম্যাজিকাল ইলিউশন নেই। নেই 
বলে এরা আরও হৃদয়ের কাছাকাছি। মৃত্যুর 
দৃশ্যগুলিও পরিচালক নিয়ে এসেছেন এই 
কৈশোর-উত্ীর্ণ ছেলেমেয়েদের ভরসায়। তা না 
হলে ছোটদের ছবিতে এগুলি ভার বলে 

মনে হত। 

“দ্য গবলেট অফ ফায়ার সব বয়সি দর্শককেই 
আনন্দ দেবে। তবে ছবির কাহিনি এবং নির্মাণ 
দু'দিকে ভাগ হয়ে গিয়েছে। একদিকে শৈশব- 
কৈশোরের মিলনলগ্ন আর অন্যদিকে কৈশোর- 
যৌবনের সন্ধিলগ্ন। এ ছবিতে পাল্লা ভারী প্রথম 
'দিকটায়। তবে দ্বিতীয় দিকটি হ্যারি পটারের 
পঞ্চম ছবিতে পৌঁছনোর দরজা খোলা রাখল। 
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কোনও ঝগড়াঝাঁটি নেই? তা আবার হয় নাকি? “এমনিতে আমাদের 
মধ্যে ঝগড়া খুব কম হয়। তবে সংসারের খুঁটিনাটি সামলাতে গিয়ে 
মাঝে-মাঝে আমার মাথা গরম হয়ে যায়। বিশেষ করে কাজের মেয়ে 
দেরি করে আসলে মেজাজ সপ্তম চড়ে যায়। আর তখনই একটু 
আধটু যা ঝগড়া হয়,” বললেন চন্দ্রাণী। “আসলে আমাদের রুচি- 
পছন্দ অনেকটাই এক রকম”, বললেন টুকি। “আমরা গান ভালবাসি, 
সিনেমা দেখতে ভালবাসি, দু'জনেই সহজ ভাবে জীবনকে দেখার 
চেষ্টা করি। মাঝে-মাঝে বেড়াতে যাই। এক রকম গল্পের বই পড়তে 
ভালবাসি। পুরনো ক্লাসিক, যেমন রবিনসন ত্রুসো আমাদের খুব প্রিয় 
বই।”আর পারা যাচ্ছে না। এত মিল! অল্প বয়সের প্রেম এক 
দশকের বেশি টিকিয়ে রাখার কেমিস্ট্রিটা কী? উনিশ 
- কুড়ি'কে এই ব্যাপারে টিপ্স দিলেন 
চন্দ্রাণী। 


সেই সময় দু'জনে যদি 
দু বোঝে, দু'জনের ভাল লাগা, মন্দ লাগা নিয়ে মাথা না 
ঘামায়, হয় বেজায় গোলমাল।” 
৮০৯১১ ইজিত ৯ কারফ্যান 
বেশি জনপ্রিয় কে নয়, এই নিয়ে মন কষাকষি 
পারে দু'জনেরইপ্রায় এক কথা। “আমাদের 


জকে আমাদের আলাদা করে দেয়। এই গলা চট করে শোনা যায় 
লু: আমি যখন কম্পোজ করি, ওর গলা আমাকে অনুপ্রাণিত করে। 
শু মতো গলা পেয়ে এমন অনেক গান কম্পোজ করেছি যা আগে 
কুদলও করিনি।” 
চি. ্তহকিম?.... 
-ুলউইমড়কে ঘিরেই আমাদের যাবতীয় ্প। আমরা গ্লোবাল 
হিলের কাছে পৌঁছতে চাই। বলিউডে টুক করে কে একটা গান 
ইল, তা নিয়ে আমরা বেশি চিন্তা করি না। আর তাই এদেশের 


পিকনিক আর হুল্লোড! অন্য ঝতুর চেয়ে শীতে অসুস্থ হওয়ার সম্ভবনা বেশ 
কম। কিন্তু অসাবধান হলেই সর্দি-কাশি, ব্রহ্কাইটিস, গলা ব্যথা পিছনে লেগে 
থাকতে পারে। ধরা যাক, অটোয় হাওয়া খেতে-খেতে বাড়ি ফিরেছ, পরদিন 
সকাল থেকে গলা ধরে বসে পড়লে! এ তো গেল শরীরের ভিতরের 
অসুস্থতার কথা। বাইরেও বিস্তর ঝামেলা রয়েছে। স্নান সেরে বেরিয়ে যতই 
ময়শ্চারাইজার মাখ না কেন, চামড়ায় খড়ি ফোটা বন্ধ হয় না! তারপর ঠোঁট 
ফাটা, পা ফাটা তো লেগেই আছে। এই শীতে জল না খেলে কনস্টিপেশন 
হবেই! তবে শীতে চুটিয়ে মস্তি করার উপায় বলে দেওয়া হচ্ছে তোমাদের! 
ইচ্ছে না করলেও জল খেতেই হবে। কিছু না হলেও দিনে কমপক্ষে ১০ 
গ্লাস। পার্টি বা নেমন্তন্ন মানেই প্রচুর খাওয়া-দাওয়া। তবে মাছ-মাংসের 
উপর ডায়েটটা পুরোপুরি ছেড়ে না দিয়ে মরশুমি ফল ও সব্জি খেলে 
ভাল! কমলালেবু ও কাঁচা আমলকি তো দারুণ উপকারী। কাঁচা আমলকি 
খেতে না চাইলে, চাটনি বা আচার করেও খাওয়া যায়। এতে রয়েছে 
ভিটামিন সি, যা নানা রোগের হাত থেকে বাঁচায়। সারা শীতে ভাল সামুদ্রিক 
মাছ পাওয়া যায়। সপ্তাহে অন্তত তিনদিন যদি ৫০ গ্রাম করে তা ডায়েটে 
রাখতে পার, তা হলে সারা শীত বেশ সুস্থ থাকবে! কোল্ড ডিক্কের বদলে 
শীতে মরশুমি ফলের টাটকা রস খাও! শীতের একটা ছোট ডায়েট চার্ট 
রইল তোমাদের জন্য: 
সকাল (সাতটায়):স্কিম্ড মিক্ক এক প্লাস, দু'টো ক্রিমক্র্যাকার বিস্লুট। 
প্রাতঃরাশ (সেকাল সাড়ে আটটায়):আটার কুটি, পাঁচমেশালি তরকারি, 
ডিমসেদ্ধ। 
নল্লাস (সাড়েদশটায়): কমলালেবু বা মুসম্বি, কলা, টম্যাটো, শাকালু 
্যাদি। 
দুপুরের খাওয়া (বেলা একটায়): ভাত দু'চার কাপ, একবাটি ডাল, 
নিমপাতা বা সজনেফুল ভাজা, মেথি, পালংশাক, স্যালাড, মাছ, টক দই 
(তবে ফ্রিজ থেকে বার করে তখনই থেও না)। 
টুকটাক (বিকেল পাঁচটায়):আলু সেদ্ধ, ছোলা, মটর,টম্যাটো, পেঁয়াজ, 
কাবুলি চানা দিয়ে তৈরি চাট। তা ছাড়া চিকেন স্যান্ডউইচ বা বাড়ির তৈরি 
চাউমিন তো আছেই। 
ডিনার রোত নষ্টায়): লাঞ্চের মতো।এই রুটিনের সঙ্গে 
বড়দিনের কেক-পেস্টি-প্যাটিজ-পিতজা 
দারুণ জমবে! 
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বত. 


সঙ্গ তারা পার্টনার গণ আক্রিকার ওযেসলি মুভির সচিন তেভুলকর 
সঙ্গে গাঁটছড়া শেষ হলে তিনি ডাবল্স থেকে রিটায়ার করবেন বলে 

জানিয়েছেন। একই সঙ্গে লিয়েন্ডারের সঙ্গে ফের জুটি বাঁধার সম্ভাবনায়ও 
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করেছেন মহেশ এবং সেটাই নাকি তাঁকে স্পোর্টস এবং ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্টের প্রতি ঠেলে দিয়েছে! 


হারের আসল) কারণ! 

নাঁচতে না জানলে উঠোন বাঁকা! ২২ গজে ফ্রিনটফ, হার্সিসনদের কাছে নাকানিচাবানি খেলেন 
পন্টিং-হেডেনরা, আর হারের দায় কিনা গিয়ে পড়ল তাঁদের স্ত্রীদের ঘাড়ে! আযাসেজ হারের 
“পোস্টমর্টেম'-এর জন্য তৈরি কমিটি সম্প্রতি সে দেশের ক্রিকেট বোর্ডের কাছে একটি রিপোর্ট পেশ 
করেছে। রিপোর্টে সফরের সময় খেলোয়াড়দের সঙ্গে তাঁদের পরিবারের থাকাকেই দায়ী করা 
হয়েছে খারাপ পারফরম্যান্সের জন্য! জনৈক খেলোয়াড় নাকি বলেছেন, “সফরে ১৪ জন অন্য 
সদস্য থাকলেও বিয়ার খাওয়ার সময় আমি কোনও সঙ্গী পেতাম না!” 


সম্প্রতি একদিনের ক্রিকেটে ভারতীয় দলে জায়গা না পেলেও বোর্ডের | 
ডাক পড়েছে। তা ছাড়া, তিনি এবার “এস ও এস ভিলেজেস অফ ইন্ডিয়া” 
নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের গুডউইল আ্যান্বাসাডর 
হিসেবে সই করেছেন। অনগ্রসর শিশুদের জন্য কাজ করে এই প্রতিষ্ঠানটি। 


খেলা ছাড়ার আগেই ভবিষ্যৎ কেরিয়ারের কথা চিন্তা করতে শুরু করেছেন শেন 
ওয়ার্ন! নিজের ক্রিকেট কেরিয়ারের অস্তিম লগ্নে এসে তিনি ঠিক করেছেন, 
এবার বিজনেসে নামবেন। তবে কীসের ব্যবসা করবেন, সেটা নাকি এখনও 
ঠিক করে উঠতে পারেননি! তবে স্পনসরদের ০ 
কিন্তু বর্ণময় শেন এখনও সমান জনপ্রিয়। সম্প্রতি 
তিনি টেলিফোন মেসেজ প্রোমোট করার একটি স্পনসরশিপ 
চুক্তিতে সই করেছেন। 


তিন পুরুষ ধরে একই ক্লাবে! পাওলো মালদিনির ন* বছরের ছেলে 
ক্রিস্টিয়ানো মালদিনি সই করেছেন এ সি মিলানে। এর আগে পাওলো 
মালদিনির বাবা সিজার মালদিনিও এ সি মিলানে খেলেছেন এবং কোচ 
ছিলেন। থার্ড জেনারেশনের ক্রিশ্টিয়ানো এ সি মিলানের জুনিয়র ক্লাবের 

হয়ে ইন্টার মিলানের সঙ্গে ডা ক্লাশে মাঠে নামবেন। 


এইবয়সে! 
বুড়ো বয়সে ভেল্কি দেখাচ্ছেন দিয়েগো মারাদোনা! প্রায় 
মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে আসা ৪৩ বছর বয়সি মারাদোনা 
একটি টিভি শো “লা নেচে ডেল তেন করে জনপ্রিয়তার 
শিখরে পৌঁছে যাওয়া মারাদোনা এবার প্রেমে পড়েছেন! 
একটি টিভি শোয়ে উঠতি মডেল সিলভিনা লুনাকে দেখে 
নাকি মুগ্ধ হন দিয়েগো! তারপর থেকে মাঝেমাঝেই 
ডেটিংয়ে যাচ্ছেন তাঁরা! মারাদোনার উ্থান-পতনময় 
জীবানের নতুন উথান! লিখেছেন সুরজিৎ মণ্ডল 


ইভ টিজিং! বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 
মামুলি ধরনের প্রতিবাদ করে চুপ করে 
গেলে চলবে না, দৃঢ় অথচ শান্তভাবে 
রুখে দাড়াতে হবে এর বিরুদ্ধে। 
লিখেছেন স্বচ্ছতোয়া গুহ 

ব্যাপার। শালিনীর দিকে উড়ে আসে কিছু মন্তব্য 
আর টিটকিরি। পাড়ার রোমিওবাহিনীর 
অসভ্যতার মাত্রা দিনদিন বেড়ে চলেছে। শালিনী 
সেদিন এই নিয়ে কথা বলছিল শ্রেয়ার সঙ্গে। 
শ্রেয়ার অভিজ্ঞতাও প্রায় একই রকম, ভিড় 
বাসে মেয়েদের শরীর ছুঁয়ে যাওয়ার চেষ্টা... এই 
সব তো এখন গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। 


শ্রেয়ার নয়। মেয়েদের 
রোজই এই ধরনের কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে 
হয়। মজার ব্যাপার হল ইভ টিজিং নিয়ে কথা 
হলেই “মেয়েদের পোশাক" ভিলেন নম্বর ওয়ান! 
কী দরকার এই সব পোশাক পরে রাস্তায় 
চলাফেরা করার এই ধরনের কথা ইতিউতি 
শোনা যায়। অথচ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা 
যাচ্ছে যে, মেয়েদের পোশাক নয়, বিকৃত রুচির 
এক দল লোকের জন্যই ইভ টিজিং, সেন্সুয়াল 
হ্যারাসমেন্টের মতো ঘটনা আকছার ঘটছে। 
সত্যি করে বলো তো, ক'জন মেয়ে খোলামেলা 
পোশাকে রাস্তায় বেরোয়? যারা বেরোয়, তারা 
গাড়িতে করে গিয়ে এমন কোথাও নামে যেখানে 
সর্বসাধারণের ঢোকা বারণ। আর ফেরেও ওই 
হু-উ-স করে গাড়ি হাঁকিয়ে। সালোয়ার কামিজ 


পরা বাস্ধুল ড্রেস পরা মেয়েদের কি কম টিজিং এ 


সহ্য করতে হয়? মোটেই না! তা হলে 
পোশাককে ভিলেন করা কেন? পোশাকের 


ভু চি 


টোটা রায়চৌধুরী। এই বিষয়ে টোটার “টোটকা” 
হল, “রীতিমতো প্রতিবাদ করে এই ধরনের 
ঘটনার বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে হবে মেয়েদের। 
আমার মনে হয়, এতেই কাজ হবে। তুমি 
বিষয়টাকে নিয়ে হইচই করবে না, এটা জানতে 
পারলেই ওরা (রোমিওবাহিনী) আরও 
বাড়াবাড়ি করার সুযোগ পায়।” 

কথা হচ্ছিল টলিউডের অভিনেত্রী চান্দরেরী 
ঘোষের সঙ্গে। চান্দ্রেয়ীর সাফ কথা, “আমার 
(তো মনে হয়, কখনওই বিষয়টাকে এড়িয়ে 
যাওয়া ঠিক নয়। পরিস্থিতি বুঝে সঙ্গে-সঙ্গে 
দরকারি পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।” 


মেয়েরা কী করবে 

দরকারি পদক্ষেপ, সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু 
সেটা কী? “বাড়ভে ন/-বান নেই... এক থাঙ্সড় 
মারব...” উহু, এই সব বলে কিপ্এু হবে না। 
বরং চট করে দেখে নাও এই রকম পরিস্থিতিতে 
পরলে কী করবে: 

€ দৃঢ় অথচ শান্তভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা 
করো। উত্তেজিত হলে চলবে না। 

গু রাস্তায় এ ধরনের ঘটনা ঘটলে ট্রাফিক 

১০০ ডায়াল করে সরাসরি পুলিশের সঙ্গে 
যোগাযোগ করো। 


নোছুটে ন।!শ॥ন 


শিখে রাখলে সেটা এখন সহজেই কাজে 
লাগাতে পারবে। তবে একটা কথা, তোমাকে 
যতক্ষণ না শারীরিকভাবে আক্রমণ করা না 
হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি ক্যারাটে বা জুভো 
আাপ্লাই করতে যেও না। 

ভ পোশাক পরার সময় একটু সতর্ক হলে ভাল 
হয়। পার্টিওয়্যার পরে তুমি পার্টিতে যেতে পার, 
খোলামেলা পোশাক না পরাই ভাল। তবে এটা 
কিন্তু কখনওই ভেবে বোসো না যে, 
আদ্যিকালের বা মান্ধাতা আমলের পোশাক 
পরে রাস্তায় চলাফেরা করতে বলছি বা 
সেগুলো পরে বেরোলে ইভটিজারদের হাত 
থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। শুধু একটু সামলে 
চলো। 


ছেলেদের বলছি 
মেয়েদের তো অনেক কথাই বললাম। এবার 
ছেলেরা শোনো। 

ভ কোনও বন্ধুকে যদি কখনও দ্যাখো যে, 
মেয়েদের উদ্দেশে খারাপ মন্তব্য করছে বা 
খারাপ ইঙ্গিত করছে, তা হলে রুখে দাড়াও। 
প্রথমে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করো, এতে কাজ 
না হলে সরাসরি বন্ধুর মা-বাবাকে জানিয়ে দাও 
তাদের ছেলের কুকীর্তির কথা। 

ও দল বেঁধে কোনও মেয়েকে উত্যক্ত করতে 
যেও না বাপু। পুলিশ কেস হলে...হাজতবাস 
(তো আছেই সঙ্গে উত্তম মধ্যম ধোলাই! 

ও মেয়েদের টিজ করলে বন্ধুদের বাহবা পাওয়া 
যাবে, এমন কথা চিন্তা কোরো না। যে 
মেয়েটিকে উত্যক্ত করছ, সে তোমার মা-বাবা, 
পরিবার সম্পর্কে কী ভাবছে, তা কি কখনও 
ভেবে দেখেছ? মা-বাবাও যখন তোমার এই 


প্রোপজ করতে চাও? 
কিন্ত এসব করতে যেও 
না। এতে কেস কেঁচে 

যাওয়ার আশঙ্কা থেকে 
যায়। 


৪ ডিসেম্বর ১০০৫ ৬১ 


৪০ ৮ এগ 


কথায় বলে, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, আর পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ! 
কিন্তু পুলিশ বলে কি তারা মানুষ নয়? তাদের কি শখ-আহ্বাদ 
নেই? ঘুষ নিতে একেবারেই পারদর্শী নন কেওড়াফুলি থানার 
বড়বাবু আর ছোটবাবু। ফলে বাড়িতে তাদের কোনও সম্মান 
নেই! এঁদের কী হবে শেষ পর্যন্ত? বাড়ির চাপে এঁরা কি ঘুষ 
নেবেন? জানতে হলে দেখতে হবে মজাদার ধারাবাহিক 'আমি 
থানায় যাচ্ছি”। ৫ ডিসেম্বর থেকে প্রতি সোম থেকে শনি, সন্ধে 
টা ৩০ মিনিটে আকাশ বাংলায়। প্রযোজনা ও কাহিনি শিশির 
গুপ্ত, পরিচালনায় জগন্নাথ গুহ এবং শিশির গুপ্ত। 


ওয়াহ! লাইফ হো তো গ্যায়সি! 

এটা মোটেই ভ্যাদভ্যাদে প্রেমের ছবি নয়। ২৩ ডিসেম্বর ছবি রিলিজ 
করবে “ওয়াহ্‌! লাইফ হো তো এ্যায়সি! হলে যদিও কুচোকীচাদেরই 
ভিড় থাকবে বলে মনে হয়, তবুও উনিশ-কুড়ির দলও স্বচ্ছন্দে দেখে 
আসতে পার ছবিটা। ছবির স্পেশ্যাল এফেক্ট ও ক্যামেরার কারুকার্ধের 
সঙ্গে রয়েছেন যমরাজ (সেপ্তয় দত্ত), আদি চাচা (শাহিদ কপূর) ও 
অমৃতা রাও, আরশাদ ওয়ারসি, মণীশ ও একতা বহেল, ও ইশান কপুর 
(শহীদ কপুরের ভাই)। ছবিটি পরিচালনা করেছেন মহেশ মঞ্জরেকর। 


নীল আ্যান্ড নিকি-র গঞ্সো 
১৬ ডিসেম্বর রিলিজ করছে নীল 
ত্যান্ড নিকি'। বিয়ের আগে 

জীবনের সব ফচকে শখ মিটিয়ে 
(ফেলতে চায় নীল। তার ইচ্ছে ২১ 
দিনে ২১টি মেয়ে পটানোর। তার 


খাদ্য-পুষ্টি-পানীয় 

হাসপাতালে ফুড-ফেস্টিভ্যাল! সেকরমই দাবি করছে আযাপোলো 
গ্রেনেগেল্স। ফুড ত্যান্ড বেভারেজের ধারণা পালটে দিয়ে তারা হাজির 
“ফুড নিউট্রিশন বেভারেজ" নিয়ে। ২৪, ২৫ আর ২৬ নভেম্বর কলকাতার 
আ্যাপোলো গ্লেনেগেল্‌্সে হয়ে গেল হসপিটাল ফুড ফেস্িভ্যাল। হাসপাতাল 
সব কিছু। ফেস্টিভ্যালের তিনদিন ছিল তিনটি আলাদা থিম। শেষ পর্যন্ত 
রোগীর পথ্যে কতটা বদল হবে এবং তা 

তারই অপেক্ষা। 


পার্টির জন্য বেছে নেওয়া যায় 'রোজ"। রাতে ভাল ঘুম হচ্ছে না? তা হলে 

জুইফুলের গন্ধ দেওয়া “সুইট ড্রিম" ব্যবহার করা যায়। এগুলো নিজে পরখ 

করার সঙ্গে-সঙ্গে উপহার হিসেবেও মন্দ নয়। দাম ৭৫ টাকা। তবে এখনও 

কালেকশনটি বাজারে পৌঁছয়নি। যারা এখনই এই পারফিউমের খোঁজ 

চাও, তারা তিথির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পার। “উনিশ কুড়ি'র বন্ধুদের 
জন্য দাম পড়বে ৫০ টাকা। 


যোগাযোগ: অস্তরাগ 

এ-২৪, ডায়মন্ড পার্ক, জোকা, 

ফোটোঃপ্রদীপ আদক ২ কলকাতা-১০৪। ফোন: ৯৮৩০১-৯৯৬৮০, 
রর ৯৮৩০১-৬৫১৬৯ 


একটা মোবাইল, একবার রিচার্জ, তারপর শুধু কথা বলা! 
ই দাবি টাটা ইন্ডিকমের। একবার রিচার্ড করলে 
বছর আর রিচার্জ না করলেও চলবে (যদি সেই 
নিতে পার!)। আর যে-কোনও রিচার্জ 
দিয়েই মোবাইল রিচার্জ করে কথা বলা যাবে। 
এর সঙ্গে রয়েছে ১০০ শতাংশ টকটাইম। 


বাতাসে দৃষণ! 

১০ এবং ১১ ডিসেম্বর সেন্ট ভেভিয়ার্স কলেজে শহর ও শিল্পের দূষণ নিয়ে 
সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। শিল্পায়ন যখন হয়েছে, তখন খানিকটা দূষণ 
তো হবেই। তবে তা কতটা বাড়তে দেওয়া যায়, তা দেখাই জরুরি। সেই 
শিল্পপতি, পলিসি-মেকার, এন জি ও-র প্রতিনিধিরা মানুষের মধ্যে সতর্কতা 


“বোল জামুরি” হল 0২% (05147২61510 %০৬)-এর বাৎসরিক 
অনুষ্ঠান। ১০ ডিসেম্বর কলকাতার বিভিন্ন স্কুল, কলেজকে জড়ো করেছে 
| সেদিন স্বভূমির হেরিটেজ প্লাজায় পথনাটিকার মাধ্যমে শিশুদের 
অধিকার সম্পর্কে ধারণা কমবয়সিদের কাছে তুলে ধরাই গ্রেংস-এর মূল 
উদ্দেশ্য। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হলে যোগাযোগ করো 
এই নম্বরে: জয়িতা বিশ্বাস: (০৩৩) ২৪১৪ ৮০৩০/ ৮০৫৫। 


ক্রিকেটের মাঠে লড়ে যান ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়করা! কিন্তু মাঠের বাইরে স্বচ্ছন্দে 


হও মেলান দু' জনে। ২৪ নভেম্বর তাজ বেঙ্গল হোটেলে ইউনিসেফের শিশুদের এড্স-এর 
লড়ে যাওয়ার প্রস্তাবে সাড়া দিয়েছেন গ্রেম স্মিথ ও রাহুল দ্রাবিড়। প্র্যাকটিস শেষ করেই 
কনফারেন্সে হাজির হয়েছিলেন তাঁরা। সঙ্গে ছিলেন রবি শাস্ত্রী ও অন্যান্য বিশিষ্ট 
হ তথিবুন্দ। দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতে এড্স আক্রান্ত শিশুদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ছোটদের 
-হুসর হাত থেকে বাঁচানোর যথাসম্ভব চেষ্টা করবেন বলে জানালেন দ্রাবিড় ও স্মিথ। 


চাও মাল্টিপ্লেক্স এফেক্ট £ স্টার চ্যানেলের দৌলতে এবার 
ও সম্ভব। মাল্টিপ্লেক্সে যেমন একই সিনেমা আলাদা হলে একই 
ত পাওয়া যায়, এবার স্টার গোল্ড, স্টার প্লাস ও স্টার 
দেখা যাবে একই সিনেমা, একই দিনে কিন্তু বিভিন্ন 
দুপুর একটায় স্টার গোল্ডে, বিকেল চারটেয় স্টার 

্ল রাত আটটায় স্টার প্লাসে। স্টার গোল্ডের এই 
হু য় সিনেমা মিস করার উপায় নেই বললেই চলে। * 
দিয়েই শেষ নয়। ১০ ডিসেম্বর থেকে প্রতি শনি ও 
ন্ডে দেখা যাবে বলিউডের হিট সিনেমা। 
চ শুরু করে দু” দিন পরপর তিনটে করে 


৬] 


খোলা গলায় গান 
গেয়ে এর মধ্যেই 
যথেষ্ট সুনাম হয়েছে শান্তনুর। এই 
আযালবামেও সেই ধারা বজায় রেখেছেন 
তিনি। “পিনাকেতে লাগে টঙ্কার বা ফাগুন 
হাওয়ায় হাওয়ায়” শুনতে ভাল লাগবে। তবে 
শিল্পীর গলায় বেশ কিছু অপরিচিত গান 
শুনতে পেলে আরও ভাল লাগত। 


অন্য আযালবামের মতো, এই 
শ করেননি 
রূপঙ্কর। “ও চাঁদ' তো 
মিউজিক চ্যানেলগুলোর 
দৌলতে বেশ হিট। “ও বাউল” 


_ বা “রোদ্দুরের মাসকারা'ও বেশ 


ভাল। সঙ্গে অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
সঙ্গীতায়োজনও উল্লেখযোগ্য। 


মিশন ইম্পসিব্ল, 
ওয়ার্ড কাপ ২০০২ 
-__ এই সব কিছুর 
থিমই শুনতে পাওয়া 
যাবে এই ডবল 
আ্যালবামে। পার্টি জমাতে আর কী চাই! 


ইন্ডিপপ 

টাইম্‌স মিউজিক 

দাম ১০০টাকা 

ভাইবস্‌ ১-এর সাফল্যের পর বাজারে এল 


ভাইবস্‌ ২। এবারের সেরা চমক 
রাঘবের “এগ্ডেল আই” বন্ধে 
রকারস্‌-এর “আরি আরি'আর 
সুখবিন্দরের “রঙ্গ দে'। অন্য 
গানগুলোও ঝড় তুলবে ডান্স 
ফ্রোরে। একটা আযালবামে 
এতগুলো ভাল গান পেলে কার 
না ভাল লাগবে? 


গাও 


1৫. 


৪ ডিসেম্বর ২০০৫ ৬৩ এ 
নম 
রী 


আসবে£ শ্রীকান্ত 


আমায় খুঁজে পাও কি? প্রণবেশ 


মানাবে !ক্যাবলা 


যেও। অনি 


অষ্টমীর রাতে আহিরিটোলার মণ্ডপ থেকে 
বাবা-মা ও বোনের সঙ্গে বেরিয়ে যেখানে 
ছিলাম। তুমি সেখানে দাঁড়িয়ে জল খেয়ে 
চলে গেলে। তুমি পরেছিলে কালো রঙের 
চশমা। চিনতে পারলে উত্তর দিও! 


টুম্পা ও মিঠু, আমার কেন জানি না মনে 
হচ্ছে, তোরা আমার কাছ থেকে অনেক দূরে 
সরে যাচ্ছিস। প্লিজ আমাকে সব খুলে বল! 
তোদের কাছেই আমি সব বলি। মিতু 


নত, কতদিন তোমায় দেখি না। কবে 


তনুশ্রী, রসায়নের পাতা উলটাতে গিয়ে হঠাৎ 
হিসেবে। তোমার সাহিত্যের কোনও ছন্দে 


প্রিয়া, সেদিন বাবার সম্মান রাখতে আমার 
সম্মান ডুবিয়ে দিলে? তোমার সম্পর্কে 
এরকম ধারণা ছিল না। বিশ্বজিৎ 


বাবা, মা, নিল্না, কাকি, বড়ূদি, ঘণ্টা ও 
কুতুয়া, তোমাদের আমি মিস করছি। 
বাবাই 

রিয়া, বিপুলদার পাশে তোমায় দারুণ 


মেহুল, গত দু'মাসে দেখা করার সুযোগ না 
দিয়ে তোমার মনোভাব বুঝিয়ে দিয়েছ। 
সুবিধে বুঝে তুমি চিতিগুলো ফেরত নিয়ে 


বিশ্বদীপ, এস বি আই এইচ এম-এ পড়। 
গোয়ায় গিয়েছ জানি, কবে ফিরবে? সৌমী 


রেবতী, বর্ধমানে নতুন বন্ধু পেয়ে আমায় 
ভুলে যাসনা যেন!মিস্ড কল দিস! রীনা 


তুই আমাকে ভালবাসতে বাধ্য নয়। কিন্ত 
তুই আমার ভালবাসায় নাক গলাস না! 
পার্থ 


শুভদীপদা, একটা ছেলে একটা মেয়েকে 
নির্ভয়ে প্রোপোজ করতে পারলেও একটা 
মেয়ের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। তবুও 
আমার অনুভূতি আর লুকিয়ে রাখতে 
পারলাম না। এটা আবেগ নয়, ভালবাসা। 


তৃপ্তি 


পিকাঙ্কা, বিশ্বভারতীর পাঠভবনে পড়। তুমি 
কি অন্য কাউকে ভালবাস? মেসেজ 
বোর্ডের মাধ্যমে জানিয়ে দিও। আর তাকে 
চিনে নেওয়ার একটা পথ বলে দিও। 
তোমার জানা একজন 


সায়র, সেই পাঁচদিনের স্মৃতি আজও আমার 
সব মনে আছে। তোমার অপেক্ষায় থাকব, 
কারণ, আমি তোমায় ভালবাসি। পল্লবী 


শেখায়। কিন্তু ভালবাসা মানুষকে যে ঝগড়া 
করতেও শেখায়, সেটা তোমায় দেখে 
জানলাম। সৈকত রি 


উম্পা্িনি, রাগ করিস না। আমি দুঃখিত। 
ভুলটা পুরো মাখনে মতো। ভুলে যা। বাণী 


কট. ২৪ নভেম্বর তোর জন্মদিনে আমার 
আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল। বাটা 


শিখা, আমাকে ভুল বুঝো না। আর কাঁদিও 
না। সমীর 


অনর্ষ,৪ অক্টোবর ২০০৫ মেসেজ বোর্ডে 
(তোমার নাম দেখলাম। তোমার নামটা 
আমার ভীষণ ভাল লাগে। তোমার সঙ্গে 
বন্ধুত্ব করতে আগ্রহী। পারলে এখানে 
মেসেজ পাঠিও। টিকলি 


হাই, আমি নতুন বন্ধু করতে চাই! ভূপেজ্ 


লিনা, তোমার সরল মুখখানি দেখে তোমার 


প্রেমে পড়েছিলাম! তুমি বলতে আমি 
তোমায় চিনতে পেরেছি কিনা? আমি বলব 
তোমায় চিনতে ভুল করেছি। বিপুল 


নি, কালীপুজোয় তোমায় দেখে ভালবেসে 


ফেলেছি। “মুড” ভাল হলে অবশ্য ফোন 
কোরো। তোমার ঘরের ছেলে। টম ক্রুজ" 


তনআী,আমি তোকে ভালবাসি,তা বলে - 


, দেবতা, মায়ের মমতা আর ভগ্ন 
হৃদয় যদি দেখানো যেত, তা হলে ভালবাসা 
মূল্যহীন হয়ে ফুটপাথে পড়ে থাকতনা! 
রাহুল 


সন্দীপ, তুমি আমাকে শালিমার রেলগেটের 
সামনে প্রোপোজ করেছিলে। আজ আমি 
(তোমার অপেক্ষায় বসে আছি। প্লিজ 
একটিবার ফোন কোরো! 7 


যেন কখনও না ভাঙে! রিয়া 


(কিশলয়, আমি তোকে কাঁদাতে চাই না। 
কারণ, আমি তোকে খুব ভালবাসি...নবনীতা 


মৌমিতা, বর্ধমানে প্রথম দেখেই তোমাকে 
খুব ভাল লাগে। তবে প্রোপোজ করতে গিয়ে 
তোমাকে দেখে সব ভুলে যাই। তুমি যখন 


সান, তোমায় নিয়েই স্বপ্ন দেখা, তোমায় 
নিয়েই আশা। তোমায় নিয়ে চলব ভেবে 
তোমায় ভালবাসা। প্রেম তো বন্ধুর সঙ্গেই 
হয়! ফোটোগ্রাফার 


আকাশ, মন ও বান্ধবীরা, সকলেই নতুন 
সঙ্গীর সঙ্গে ভাল থাকিস। ভূলে যাস না 
আমায়। ২3 


জানু, যেদিন তুমি আমার হয়ে গেলে, 
সেদিনটি কখনও ভুলো না। তোমার মিতু 


ঝত্রিক, তুমি জানতে চেয়েছ আকাশ কেন রং 
পালটায়? কারণ, আকাশটা শুধু সাদা আর 
কালো নয় তাই! অজানা বান্ধবী 


সোনু, আমি মুন্বই আসার পর তুই একটা 
ফোন করিসনি। আশা করি, তুই ভাল 
আছিস। সোমনাথ 


শিক্ষক-গবেষক হিসেবে ষীর গুণমুদ্ধ লন্ডনের কিংস কলেজ 
টি কিংবা রাদারফোর্ড গবেষণাগার, তিনি তো পাকাপাকিভাবে 

প্রবাসে থেকেই যেতেই পারতেন! কিন্তু স্বদেশ'-এর 

ডি মোহন ভার্গবের মতোই বিজ্ঞানী বিকাশ সিংহ দেশে 


/ 
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ফিরেছিলেন। যোগ দিয়েছিলেন ভাবা আ্যাটমিক রিসার্চ 
সেন্টারে। এখন সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে 
এবং ভেরিয়েবল এনার্জি সাইক্লোন সেন্টার __ দুটি সংস্থার 
গুরুদায়িত্ব তারই কাধে। ২০০১ সালে পেয়েছেন পদ্ত্রী পুরস্কার। আন্তর্জাতিক 
খ্যাতিসম্পন্ন এই বিজ্ঞানী এবার তার সারাজীবনের কৃতিত্বের জন্য পেলেন জার্মানির 
হামবোল্ট পুরস্কার। ক্যান্সারে নিউক্লিয়ার মেডিসিনের প্রয়োগ নিয়ে গবেষণা করা ছাড়াও 
বিকাশবাবু যুক্ত রয়েছেন বিজ্ঞানপ্রসারের কাজে। 


ক্যাটরিনা আক্রান্তদের জন্য মুখে মেকআপ নয়, হাতে 
কলম তুলে নিলেন অভিনেত্রী শ্যারন স্টোন। ডেনিস 
বিচ, মার্ক ফিস্ট ও ড্যামন শার্পের সঙ্গে মিউজিক 
আযালবাম কাম টুগেদার নাউ'-এর গান লিখছেন 
তিনি। সিডি বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ তুলে দেওয়া 
হবে 'হ্যাবিট্যাট ফর হিউম্যানিটি'-এর হাতে। 
দুর্গতদের জন্য বাড়ি বানিয়ে দেওয়াই এদের কাজ। 


শৈ পল ম্যাককাট 


- দি 
£ মহাকাশে। শ্রোতা নাসার মহাকাশচারী বিল ম্যাক আর্থার 
7 আর রাশিয়ার মহাকাশচারী ভালেরি টোকারেভ। 
ম্যাককার্টনির কনসার্টটি শুনতে পেয়ে দু'জনেই উচ্ছৃসিত। 


ং চেতন ভগত .. 

আইআইটি দিল্লি এবং আই আই এম আমেদাবাদের এই প্রান ছাত্র গত 
বছরই সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন “ফাইভ পয়েন্ট সামওয়ান” লিখে। আই আইটি- 
র তিনজন ছাত্রের জীবন নিয়ে চেতনের এই বই ৭০ সপ্তাহ ধরে ছিল 
বেস্টসেলারের তালিকায়। দ্বিতীয় উপন্যাস “ওয়ান নাইট আযাট কলসেন্টার” 
প্রকাশিত হওয়ার আগেই বেস্টসেলারের তকমা পেয়ে যায় রেকর্ড পরিমাণ 
আাডভাল্স অর্ডারের সুবাদেই। ২৮৯ পাতার এই উপন্যাস কলসেন্টারের 

একটি রাত নিয়ে। ছ'জন নারী-পুরুষের হাসি, কান্না, অনুভব আর সেসবের 
মাঝেই আসতে থাকা এক-একটি ফোন নিয়ে চেতনের এবারের কাহিনি! 


'বিশাল ভরদ্বাজের “ওথেলো'য় করিনাই 
ডেসডিমোনা। ওথেলো অজয় 
দেবগণের হাতে বেঘোরে প্রাণটা দিতে 
হবে বেবোকে। তাতে অবশ্য বেবোর 
(কোনও দুঃখ নেই! অভিনেত্রী হিসেবে 
তববু কিংবা রানি, কারও চেয়েই যে ্ 
তিনি কম যান না,তা দেখিয়ে | 547 5525, 
দেওয়ার সুযোগ তিনি এবার পাবেন। ( 
শুভস্কর ভট্টাচার্য 


য়ার 


ডিসেম্বর, ২০০৫ 


একনজরে বাজিমাত 


তুমি কি পরিশ্রমী আর আত্মবিশ্বাসী? 
চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে ভয় পাও না? 
ত্যান্বিশনও রয়েছে আকাশছোঁয়া? 

তা হলে সিভিল সার্ভিসই হতে পারে তোমার 
প্রথম পছন্দ। এই পরীক্ষার নিয়ম, সিলেবাস, 
মডেল প্র্নোত্তরসহ যাবতীয় তথ্য হাজির 
কেরিয়ার” টিম। এই সব জানা-অজানা তথ্য 
সাজিয়েগুছিয়ে তোমাদের সামনে হাজির করব 
আমরা। সিভিল সার্ভিস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার 
ফর্ম ফিল আপ করার আগেই তাই চোখ রাখো 
ডিসেম্বর সংখ্যার প্রচ্ছদকাহিনিতে। 


এরিজ (২১মার্_ ২০ এপ্রিল): বাইরে 

নেমন্তন্নের হিড়িক লেগেই থাকবে, ফলে ওজন 
বেড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। হঠাৎ করে মাথা 
গরম হয়ে যেতে পারে। ঝঞ্জাট এড়িয়ে চলো।। 


উরাস (২১ এপ্রিল - ২১ মে): একজনের প্রেমে 

_ হঠাৎ তুমি পড়ে যাবে। প্রথমে সে তোমায় পাত্তা 
না দিলেও পরে তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাবে। 
তাই একটু ধৈর্য ধরে থেকো। 


জেমিনি ৫২২ মে-২১ জুন) কাজের চাপে 
বন্ধু বাহ্ধবদের সঙ্গে বেশি হই-হুল্লোড় করতে 
পারবে না। চিন্তা কোরো না, সামনের মাসেই 
মস্তিকরার দিন আসবে তোমার। 


ক্যা্সার (২২ জুন-- ২৩ জুলাই): সকলের 
নজর এখন তোমার দিকেই থাকবে। সৃজনশীল 
কাজে তোমার বেশ সুনামও হবে। এই সুযোগে 
নতুন বন্ধু-বান্ধবও জুটে যেতে পারে। 


জিও (২৪ জুলাই _ ২৩ জগস্ট)-বিনা কারণে 


৬৬৪ ডিসেম্বর ২০০৫ 


উদিশ কুড়ি 


আশপাশের লোকের সঙ্গে ঝগড়া হতে পারে। 
অন্যদের খারাপ ব্যবহারে মনখারাপ করে বসে 
থেকো না। জীবনের ভাল দিকগুলোর দিকে 
নজর দাও। 


ভার্গে (২৪ অগস্ট _ ২৩ সেপ্টেম্বর) কাছের 
কোনও বন্ধুর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। 
তবে সেটা সাময়িক। দিনপনেরো বাদেই সব 
ঝামেলা মিটে যেতে পারে। 


'জিব্রা হেও সেপ্টেম্বর _ ২৩ অক্টোবর), পুরনো 
সম্পর্ক, যা তোমাকে কেবল যন্ত্রণাই দিয়েছে, 
তার থেকে কেটে বেরিয়ে এসো। প্রথম-প্রথম 
কষ্ট হলেও ভবিষ্যতের জন্য সেটাই ভাল। 


কারণে মন খারাপ হলে ব্যাপারটা" চেপে থেকো 
না। তাতে সমস্যা আরও বাড়বে। 


জ্যাজিটেরিয়াস হে৩ নভেম্বর _ ২১ ডিসেম্বর), 
(লোকে এই মূহুর্তে তোমাকে বিশেষ পান্তা দেবে 


না। তাতে কষ্ট পেও না। টাকাপয়সা 
রোজগারের দিকে মন দিলে পকেট ভারী 
হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। 


ক্যাপ্রিকর্ন ৫২ ডিসেক্কর _ ২০ জানুয়ারি), 
অনেকদিন ধরে কাউকে ভাল লাগলেও যদি মুখ 
ফুটে বলতে না পার, এবার তা বলে দাও। 
প্রেমের জন্য সময়টা ভালই। 


আযাকোয়ারিয়াস (২১ জানুয়ারি _ ১৯ 
ফেব্রুয়ারি): এই কদিন লেখাপড়ায় খুব মন 
বসবে। তাই জোর কদম কাজে লেগে পড়ো। 
তবে মাঝে-মাঝে এদিক-ওদিক কোথাও 
বেড়াতে যেতে পার। 


পাইসেস (২০ ফেব্রুয়ারি _ ২০ মাঠ মন এই 
ক'দিন বেশ চঞ্চল হবে। কাজে মন বসবে না। 
খেলাধুলো, গানবাজনার জন্য সময়টা ভাল। 


(প্রেডিকশন পশ্টিমি মতে) 
ভি সঞ্ভীবনী আইয়ার 
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বজায় রাখে, আর তাকে ক”রে তোলে ফ্রেশ, কমনীয় আর 
মোলায়েম। 


চি হু 
7/0%0]]] । 


স্০ এ: 5 01170 506০0181151 


টি কত ০০০৫০০০০০২৫12115410151 ৭. /% 


ফি ৩1101. 86 ] 00% ৩০০০ ্ [55. 5।05 3144/81%0,007 


018217991 11015107591 
1901/61 09215 138510165181081 
0960 568190 0 [1019106 0212108 

210 আাা6 090 

কল 


139710/55 90855 0 


এখন থেকে, সৌন্দর্য শুধুমাত্র 
তুকের ওপরেই থাকবে না! 


এখন আয়ুর স্কিন কেয়ার লোশনের সম্পূর্ণ ন্যাচারাল 
কে পালন করা অনেক সহজ হয়ে গেল, যা দুভাবে 
ত্বকের গভীরতম ছিদ্রগুলিতে ঢুকে যায় তাদের সম্পৃ 
তাছাড়া ত্বকের উপরিভাগে একটি সুরক্ষার পরতও প্রদান করে 
আপনার ত্বককে করে তোলে নরম ও কমনীয় যা আগে কখনও 
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